বৈষ্ণব কবি প্রসঙ্গে 





প্রথম প্রকাশ 

১ আগস্ট ১৯৬০ 
প্রকাশক 

শীল। ভট্াচার্য 

আশ। প্রকাশনী 

৭৪ মহাত্মা গান্ধী বোড 
কলকাতা ৭০০ ০০৯ 


মুদ্রাকব 

প্রদদীপকুমাব হাজবা! 
শরীমুদ্রণ 

৪০ শিবনাঁবায়ণ দাস লেন 
কলকাতি1-৭০ ০ ০০৬৩ 


প্রচ্ছদ; অজয় ৩৭ 


দ্রাম পনেরো টাকা 


শ্রীযুক্ত শঙ্করীপ্রসাদ বস্তুকে 


নিবেদন 


প্রায় এক যুগ আগে ন্বনামধন্য লেখক ও অধ্যাপক শ্রীযুক্ত শঙ্করীপ্রসাদ 
বস্থর কাছে যখন প্রথম বৈষ্ণব সাহিত্যের ওপর গবেষণ। করার প্রস্তাব নিয়ে 
উপস্থিত হই তখন তিনি এরকম একটা গ্রন্থ পরিকল্পনায় আমাকে উৎসাহিত 
করেন। অতংপর ডঃ বিজনবিহারী ভট্টাচার্যের কাছে “আধুনিক বাংলা 
সাহিত্যে বৈষ্ণব প্রভাব? সম্পর্কে গবেষণা করতে করতে শ্রীযুক্ত বস্থুর পরিকল্পিত 
এই গ্রস্বটির কাজও ধীরে ধীরে অগ্রসর হতে থাকে । ইতিমধ্যে ঈসকাইলাস ও 
শেলির প্রমেথিউস বাউওড ও প্রমেথিউস আনবাউগু গ্রন্থ ছুটির তর্জম প্রকাশের 
ব্যাপারে ব্যস্ত থাকায় পূর্ব পরিকল্পিত গ্রন্থটির কাজ শ্লথ ৪ বিলগ্ত হয়ে পড়ে । 
অবশেষে কিছুদিন আগে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ধদের প্রয়োক্তনে একখানি 
বৈষ্ণবপদ সংকলনের সম্পাদনা করতে গিয়ে অবহেলিত পরিকল্পনাটিকে গ্রন্থরূপ 
দিতে পুনরায় উৎসাহিত হয়ে উঠি। শেষ পর্বস্ত নান! বাধ! বিপত্তির মধ্য দিয়ে 
আশা' প্রকাশনীর উদ্চোগে পরিকল্পিত গ্রন্থটি এতদিনে পকাশিত হল। অধ্যাপক 
বন্ুর পরিকল্পনাটি সম্ভবতঃ কল্পনাতেই রয়ে গেল, বাস্তবে ঘা প্রকাশ পেল তা এর 
খণ্ড, ছন্ন ও অসম্পূর্ণ রূপ | কারণ সে পরিকল্পন। রূপাযিত করতে গেলে ষে ধৈর্য 
ও সহায় এবং সামর্থ ও আন্থকৃল্যের প্রয়োজন তা বর্তমান লেখকের নেই । গ্রন্থের 
কলেবর বৃদ্ধির ভয়ে বারে বারে ক্ষুপ্ন মনে পরিকল্পনাটিকে ছিন্ন, সীমাবদ্ধ, 
খণ্ডত ও অসম্পূণ রাখতে হয়েছে 'ঘত সাধ ছিল সাধা ছিল না" এই ভেবে 
নিরস্ত হতে হয়েছে। 
এই গ্রন্থের এক তৃতীয়াংশ আমর, ছুই তৃতীয়াংশ আধুনিক মহাজনঘের। 
সেই জীবিত এবং বিগত সকলের উদ্দেশ্যে আমার সরুতজ্ঞ প্রণাম । আর এ গ্রন্থ 
প্রকাশে ধারা সহায়তা করেছেন তাদের সকলের প্রতি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা 
নিবেদনাস্তে যিনি এ গ্রন্থের পরিকল্পনা করেছিলেন সেই স্বনামধন্য হুলেখক ও 
গবেষক বৈষব রসসাহিত্যে আমার পৃজনীয় দীক্ষাণ্ডর শ্রযুক্ত শস্করীপ্রসাদ 
বস্তুকে এই গ্রন্থটি উৎসর্গ করলাম । 
বিনীত 
দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 


্বীক্কৃতি 


বর্তমান গ্রস্থের জঙ্ঘ গ্রস্থকার বিভিন্ন লেখক, পত্রিকার সম্পাদক, প্রকাশক 
এবং ব্যক্তিবিশেষের কাছে খণী। সকলের প্রতি আমি আমার, আস্তরিক 
কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। বিশেষ ভাবে ধন্যবাদ জানাই বিশ্বভারতী ও কলিকাতা 
বিশ্ববিষ্ভালয়ের কাছে। প্রণাম জানাই সাহিত্য পরিষদ মন্দিরকে যেখানে বসে 
স্বীর্ঘকাল ধরে পত্রপত্রিকা বাবহাব করে এ গ্রন্থ প্রণীত হয়েছে। জাতীয় 
গ্রন্থাগারের উদ্দেশ্তেও নমস্কার | 

এ গ্রন্থের ব্যাপারে ব্যক্তিবিশেষের কাছেও আমি খণী। বন্ধুবর 
্রহ্বীর ভট্টাচার্যের সাগ্রহ উদ্যোগে এ গ্রন্থ প্রকাশ সম্ভবপর হ'ল। 
তার কাছে আমার কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই। গ্রন্থটির ভূঁমকা অংশ পডে 
যথোপযুক্ত পরামর্শ দান করেছেন শ্রযুক্ত “স্করীপ্রসাদ বস্ধ ও শ্রীণঙ্খ ঘোষ । 
দুজনেই আমার রুতজ্ঞতাভাজন। গ্রন্থের প্রদর্শনী অংশের নির্বাচন ও পাঠ 
নির্ধারণে সহযোগিতা করেছেন ডঃ ক্ষেত্র গ্রপ্ত ও ভঃ রবীন্দু গুপ্ত। এ'দ্েব প্রতি 
আমার অশেষ ধন্যবাদ । পত্রিকাঁপঞ্জী নির্মাণের আংশিক দায়িত্ব নিয়েছেন বন্ধুবব 
ডঃ শ্রীহরি মাইতি। পাুলিপি তৈরি ও মূলের সঙ্গে পাঠ মেলানোব কাজে 
সাহায্য করেছেন আমাব সহধমিনী ও সহকমিনী অধ্যাপিকা শ্রীমতী কষ 
বন্দ্যোপাধ্যায়। এছাড। যুল্যবান পবামর্শ দিয়ে ধারা আমাকে উৎসাহিত 
করেছেন তাদের মধ্যে আছেন ডঃ অজিত কুমাব ঘোষ, ডঃ দেবীপদ ভট্টাচার্য, 
ডঃ ক্ষুদিরাম দাস, শ্রীপার্বতীচরণ ভট্টাচার্য, ডঃ শিবপ্রলা্দ ভট্টাচার্য, ডঃ ধানেন্দ্ 
দেবনাথ, ভঃ অরুণ বন্থু, ডঃ নির্মল দাস এবং বন্ধুবর ডঃ বিমল কুমার মুখোপাধ্যায় 
ও শ্রীপিনাকেশ সরকার । এদের সকলের প্রতি আমাব আস্তবিক কতভজ্ঞত। 
নিবেদন করছি। 
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বক্ষ্যমাণ গ্রন্থের নাম 'বৈষ্ণব কবি প্রসঙ্গে । বৈষ্ব কবি সম্পর্কে মোটামুটি 
একশ বছরের উল্লেখযোগ্য গবেষণা ও সমালোচনার ইতিহাস ও সঙ্কলন । গত 
শতক থেকে আধুনিককাল পরধন্ত বৈষুব কবি ও বৈষ্ণব কবিতা সম্পর্কে বিভিন্ন 
গবেষক ও সমালোচক সাময়িক পত্রে ও গ্রন্থে নানপ্রকার আলোচনা করেছেন । 
কালপারষ্প্ধ অন্যায়ী এক একজন বৈষ্ণব পদকর্তা সম্পর্কে বিভিন্ন সময়ের 
ভিন্নভিম জনের রচিত আলোঁচনাগুলিকে যদি পর পর সাজিয়ে পর্যালোচনা করা 
যায় তাহ*লে আধুনিক যুগের সমালোচনায় ও সাহিত্য বিচারের ক্ষেত্রে বৈষ্ণব 
কবিদের উত্থান-পতনের দিকটা যেমন স্পষ্ট হয়ে ওঠে, তেমনি অন্যদিকে 
ধর্মভাবনাসুস্ত আধু'নক কাব্যরসিকের বিশুদ্ধ রসনৃষ্টিতে বৈষ্ণব কবিদের নবজন্মের 
ধারাবাহিক ইতিবৃত্তটি ব্যক্ত হয়। মধ্যযুগের যহাজন-মহিমা ও গোস্বামী-গরিম। 
থেকে সরিয়ে এনে আধুনিক নবনৃল্যবোধের বিচারে বৈষব পদদকারদের 
কবিব্যক্তিত্বের নব-আবিষ্ষ'রকে কালাম্থত্রমিক ও ধারাবাহিকভাবে অন্থুসরণ করাই 
এই গ্রন্থের প্রধান উদ্দেশ্য | 

গীতগোবিন্দ' শিরোনামে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর রচিত জয়দেব সম্পকিত 
আলোচনাটি প্রকাশিত হয় ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে 'সংস্কত ভাষ ও সাহিত্যশাস্ত্র বিষয়ক 
প্রস্তাব” গ্রন্থটিতে । জয়দেব সম্পর্কে এটাই আধুনিককালের প্রথম বাংলা 
সমালোচনা । এই আলোচনাটিকে প্রথমে রেখে সাম্প্রতিককাল পধস্ত রচিত 
বিভিন্ন গ্রন্থে ও সাময়িক পত্রে প্রকাশিত বৈষ্ণব কবি সম্পকিত উল্লেখযোগ্য 
আলোচনাগুলিকে কবিপরম্পরায় কালপারম্পর্য অনুযায়ী আলোচনা ও সংকলন 
করা হয়েছে। স্থতরাং বর্তমান সমীক্ষা ও সংগ্রহের সময়সীমা মোটামুটি 
উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে বিংশ শতকের দ্বিতীয়্ার্ধ পর্যস্ত বিস্তৃত 

প্রকাশিত গ্রন্থাস্তর্গত রচন। ছাড়া! গতশতকের ৬ বর্তমানকালের পত্রিকাতুক্ত 
বহু রচনার নিদর্শন ও আলোচনাও এখানে স্থান পেয়েছে । বঙ্গদর্শন, ভারতী 
সাধন!, আর্ধর্শন, আলোচনা, নবজীবন, প্রদীপ, নব্যভারত, বান্ধব, সাহিত্য, 


ঙ টে 


নারায়ণ, বিচিত্রা, প্রবাসী, ভারতবর্ষ, মাসিক বহুম্তী, বিশ্বভারতী, সাহিত্য- 
পরিষৎ পত্্িক। প্রভৃতি অনুসন্ধান করে প্রবন্ধগুলি আলোচনার জন্য নির্বাচন করা 
হয়েছে । ইংরাজি রচনাগুলি অনুবাদ করে সংকলনে নেওয়া হয়েছে। যে 
সমস্ত প্রবন্ধ পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়ার পর গ্রন্থে পরিবর্তিত হয়েছে সেক্ষেত্রে 
প্রবন্ধটির গ্রস্থ সংস্করণটিকেই গ্রহণ কর! হয়েছে। 

রস্থটির মুখ্য উদ্দেশ্তট হুল শতাধিক বৎসর ধরে বৈষব কবি সম্পর্কে যে 
ধারাবাহিক গবেষণা ও সমালোচনা হয়েছে তার গতিপ্রক্কতি লক্ষ করে এর 
সামগ্রিক মূল্য বিচার । গ্রন্থের প্রথম পর্যায়ের প্রথমে থাকবে মধ্যযুগের স্থচক 
পঙ্দে বৈষব কবি গ্রসঙ্গের আলোচনা ; দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্বে থাকবে বৈষ্ণব 
কবি সম্পর্কে গত শতকের ও বর্তমানকালের গবেষণা ও সমালোচনার ইতিহাস, 
দ্বিতীয় পর্যায়ে থাকবে বৈষ্ণব কবি প্রসঙ্গে আধুনিক যুগের সমালোচকদের 
আলোচনার নির্বাচিত নিদর্শন,_-এই ছুটি পধায়ে গ্রন্থটি বিন্যস্ত। 


স্চচক্পলে কচি প্রস্তঙ্ 


মধ্যযুগের বৈষব সাহিত্যে গীতিকবিত? নাটক, জীবনী অনেক রচিত 
হয়েছে, কিন্ত বৈষ্ব কবিতা বা বৈষ্ণব (কবিদের সমালোচনার পর্ণা কোন 
নিদর্শন পাওয়া যায় না। রাধামো হনেরীমহা ভাবাহুসারিণী* টীকা কালিদাস 
সম্পর্কে মন্লিনাথের টাকার মতই বেদগ্যপূর্ণ শবার্ঘব্যাখ্যা, আধুনিককালে 
সমালোচনা বলতে য| বোঝায় মধ্যযুগে বৈষ্ঞব-পদাবলী ও বৈষ্ুব কবিদের 
সম্পর্কে সে ধরণের কোন উল্লেখযোগ্য নিদর্শন চোখে পড়ে না। এর কারণ 
অনুসন্ধান করলে দেখা যায় __ 

€১) সমালোচনার মধ্যে থাকে ব্যাথ্যা ও বিচার। মধ্যযুগে বৈষ্ণব ধর্ম 
সম্পর্কে শাস্্রবিচার অনেক হলেও বৈষ্ণব পদ্দাবলীর সাহিত্য বিচার বিশেষ হয়নি । 
সাহিত্য বিচারে যে নিরপেক্ষতার প্রয়োজন মধ্যযুগের বৈষ্ণব রসিকদের তা 
ছিল না। প্রাগাধুনিক যুগে বৈষ্ণবপদ্াবলীকে বৈষ্ণব সমাজ ধর্মসাধনার উপকরণ 
হিসেবে দেখেছে; তার ফলে বৈষ্ণব পণ্তিতগণ বৈষণব পদাবলীর আলঙ্কারিক 
টাকা ও ধর্মতব্বের ব্যাখ্যা করেছেন। কিন্তু কাব্যকে বিশুদ্ধ কাব্যরূপে ব্যাখ্যা ও 
বিচার,.কর! হয় নি। “৬/1)51) 9০. 516 0010 ০ 16580 1৮০৩৮ 156 
85105 ৪11 161181005 ৮185,--মধুস্দনের এই দৃষ্টিভঙ্গী মধ্যযুগে ছিল না 
বলেই বৈষ্ণব কবিতার বিশুদ্ধ কাব্য সমালে।চন! মধ্যযুগে সম্ভব হয় নি। 

&২) মধ্যযুগের বৈষ্ণবমনীষীর্দের মধ্যে অনেকেই শ্রেষ্ঠ কাব্যরসিক ছিলেন, 
কিন্তু তাদের রসদৃষ্টি ছিল মূলত: সংস্কৃতপন্থী। আনন্দবর্ধন, অভিনবপগ্তধ্, 
বিশ্বনাথের আদর্শীুযায়ী মধ্যযুগের বৈষ্ণব পণ্ডিত ও বৈষ্ণবরসিকগণ নায়ক বিভাগ, 
নায়িকাবিভাগ, আলম্বন, উদ্দীপন প্রভৃতি বিভাব, অন্ুভাব সঞ্চারীভাবের 
অতিশয় পুল্্োতিন্থক্্ বিশ্লেষণে ও শৃঙ্গার রসব্যাখ্যার বৈচিত্র) বিধানে যদিও প্রচুর 
আলঙ্কারিক তৎপরতা দেখিয়েছেন, কিন্তু রসবাদীক্ষের মতে। কাব্যকে কবির খেকে 
পৃথক করে নিরালম্ব রসবস্তরূপে আন্বাদে করেছেন-_-এর ফলে একধরণের কাব্য 
জিজ্ঞাস! মিটলেও কবিকৌতুহল গৌণ হয়ে পড়েছে। 
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৫) সমালোচনার ব্যাখ্যার অংশেও বৈষ্ণব পণ্ডতিতরা ছিলেন সংস্কৃত 
টাকাকারদদের মতোই এ্রুপদীপন্থী। মেঘদূতের টাকার প্রারস্তে মল্লিনাথ 
বলেছেন-__ 

'ইহান্বয়মুখেনৈব সর্ব ব্যাখ্যায়তে ময়া। 

নামূলং লিখ্যতে কিকিম্বানপেক্ষিতমূচ্যতে ॥* 
অর্থাৎ “আম এখানে সবই অন্বয়ের মাধ্যমে অর্থাৎ কর্তা কর্ম ক্রিয়া গ্রভীতির 
সম্বন্ধ দেখাইয়! ব্যাখ্যা করিতেছি। এখানে মূলের সঙ্গে অসম্বন্ধ কিছু থাকিবে না 
এবং অনপেক্ষিত অর্থাৎ স্বকপোলকল্পিত কিছু বলিব ন11” (বাংল! সমালোচনা 
পরিচয়, পৃঃ ১০---মবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত ) 

মধ্যযুগের বৈষ্ণবপদাবলীর ব্যাখ্যার মধ্যে অন্বয় ব্যাখ্যার গ্ুপদী নিষ্ঠাই চোখে 
পড়ে, আধুনিককালের স্ষ্টিমুলক সমালোচনার রোমান্টিক আদর্শ মধ্যযুগে লক্ষ্য 
কর যায় না। 

€&) মধ্যযুগে বৈষ্ণব কবি সম্পর্কে যে সমস্ত স্থচক বা প্রশস্তি কবিতা রচিত 
হয়েছে সেখানে কদাচিৎ মুল্যবান সমালোচন! মুলক মন্তব্য যদিও চোখে পড়ে 
কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা উচ্ছৃসিত প্রশংসা ও ভক্তিপুর্ণ বন্দন!। প্রশস্তিবাণী 
যেহেতু টবঞ্চব ভক্তগোষ্ঠীর কবিপ্রতিনিধির কাছ থেকে এসেছে সেই কারণে 
বৈষ্ণবধর্মের সাম্প্রদায়িক মনোভাব এখানে খুব স্পষ্ট। এর ফলে' বন্দনীয় কবিরা 
অনেকক্ষেত্রে ভ্রান্ত পরিচয়ে অচিত হয়েছেন; যে কারণে জয়দেব, বিষ্াপতি, 
চণীদাস প্রমুখ প্রাকচৈতগ্তযুগের কবিগণ বৈষ্বনবরসিকের অন্তভূক্ত হয়ে 
পড়েছেন। 

(৫) সর্বশেষে সমালোচনা যেহেতু বিচারমূলক আলোচনা সেই কারণে 
এর মাধ্যম হওয়া উচিত নৈয়ায়িক গগ্য ; অবশ্ট কবিতার সমালোচন! হলে তাতে 
কবিত্বের ছোয়া এসে পড়ে ; আধুনিককালে গছ্চের আবির্ভাবের ফলেই সমালোচন! 
সাহিত্যের উন্তব। মধ্যযুগে গছ্যের প্রচলন ছিল না! বলে কবিতাতে বৈষ্ণব 
কবিদের সম্পর্কে যে মন্তব্য কর! হয়েছে,_আবেগ ও উচ্ছ্বাসে তা কবি প্রশস্তি 
ইয়ে উঠেছে। ঠার ফলে সমালোচনার ক্ষেত্রে, বিচার হয়ে উঠেছে বন্দনা; 
রাধামোহনের টাক! ব্যাখ্যা অবশ্থ সংস্কৃত গছ্ে রচিত, কিন্ত তা সংস্কৃতানুসরণের 
কলে শব্দার্থের অয় ব্যাখ্যা ;-_আধুনিককালে সমালোচন! বলতে যা বোঝায় 
তা৷ সত্যই মধ্যযুগে সম্ভব ছিল না। এসত্বেও মধ্যযুগের কবিগ্রশস্তিগুলিতে 
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প্রধান প্রধান বৈষ্ণব কবিদের সম্পকে যে সংক্ষিপ্ত সমালোচনামূলক মন্তব্য উদ্ধার 
কর৷ যায় তার থেকে বৈষ্ণব পদকর্তাদের সম্পর্কে মধ্যযুগীয় নৃল্যায়ন অহ্ধাবন করা! 
যেতে পারে। 
জয়দেব সম্পর্কে- ষোড়শ শতকের হিন্দী কবি নাভাজী দাস ভক্মাল গ্রন্থে 
জয়দেবকে বলেছেন রাজচক্রবতাঁ ; তুলনায় অন্যান্য কবিরা হলেন ক্ষুত্র ভুম্বাঁমী। 
গীতগোবিন্দকে বলেছেন খ্যাতিতে ত্রিস্ববনভাম্বর কাব্য । 
জয়দেব কৰি নৃপচক্ষৈব, খগুমগ্ডলেশ্বর আনি কবি । 
প্রচুর ভয়ে! তিহু" লোক গীতগোবিন্দ উজাগর ॥ | 
গোবিন্দা(স পন্মাবতীরমণ জয়দেবকে বলেছেন “কবিকুলভূষণ'। ছন্দ- 
সরম্বতী জয়দেবের আজ্ঞায় সর্বদ। নৃত্য করেন__এই মন্তব্যে জয়দেবের ছন্দোপ্রতৃত্ব 
নির্দেশ কর! হয়েছে । 
শ্রীজয়দেব কবি কবিকুলভূৃষণ পদ্মাবতী হৃদয়বিলাসী । 
বগুক ইচ্ছাক্রমে নৃত্যতি সতত বাগরাণী জনু দাসী ॥ 
এ ছাড়! জয়দেবের মধুর কোমলকান্ত পর্দাবলীকে গোবিন্দদ্দাস ভূতলে অতুল 
ও অমৃত সদৃশ বলেছেন। কিন্তু প্রশন্তি পদের এক জায়গায় বলেছেন__ 
“লাঞ্চিত নীলমণি সাজি বিদেশিনী রাইক মান লাগি ফিরে"__জয়দেবের 
গীতগোবিন্দের মান পধায়ে কৃষ্ণের বিদেশিনীরূপে রাধান্ুসন্ধানের কোন নিদর্শন 
নেই ; এখানে সম্ভবতঃ জয়দেবের সম্পর্কে বলতে গিয়ে গোবিন্দদদাসের অনবধানে 
চণ্তীদাঁসের প্রসঙ্গ এসে পড়েছে । অন্য একটি বন্দন! পরদ্দে গোবিন্দদাস জয়দেবকে 
“কবীশ্বর সহ্থরতরু' বলে সম্বোধন করে ভক্তহৃদয়ের প্রণাম জানিয়ে বলেছেন 
রাধারমণ চরিতরসবর্ণনে কবিকুলগুরু দ্বিজদেব । ভক্তিউচ্ছৃসিত হলেও 
মন্তব্যটি যথাথ; জয়দেব বস্ততই পদাবলীকারদের “কবিকুলগুরু' । 
রঘুনাথ দাস গোস্বামী জয়দেবের বন্দনা প্রসঙ্গে বলেছেন__ শ্রীগীতগোবিন্দ 
গ্রন্থ স্ধাময় বিরচিত মনোহর ছন।' গীতগোবিন্দের মনোহর ছন্দ স্ুধাই ষে 
একাব্যের আসল মনোহারিত্ব এটা মধ্যযুগেও স্বীকৃত হয়েছে । কীর্তনানন্দের 
সঙ্ধলক গৌরহুন্দর দাসও গীতগোবিন্দের 'অপরূপ-বর্ণনা-বন্ধ' অথাৎ 591৩ এর 
প্রশংসা করে বলেছেন-- 
শ্রীজয়দেব কয়ল গীতগোবিন্দ অপরূপ-বর্ণনা-বন্ধ । 
সাধু রসিক জন সে! রস পিবি পিবি পায়ই বড়ই আনন্দ ॥ 


১৩ 


জয়দেব স্বয়ং নিজের কাব্যের পরিচয়দ্দান প্রসঙ্গে একদিকে নিজের রচনা 
বীতির শুদ্ধতার কথা যেমন বলেছেন- “'সন্দর্ভশুদ্ষিং গিরাং জানীতে জয়দেব” 
অর্থাৎ কবি শুদ্ধ সন্দর্ভরচনায় জমর্থ ; তেমনি অন্যদিকে কাব্যপাঠের কলশ্রুতি 
বর্ণশ। প্রসজে গীতগোবিন্দের দ্বিমুখী আবেদনের কথাও বলেছেন-_ 


যদি হরিস্মরণে সরসং মনো! যদি বিলাস কলাস্থ কুতুহুলমূ। 
মধুর কোমলকাস্ত পদাবলীং শুধু তদ। জয়দেব সরন্বতীম্‌ ॥ 


*বিলাসকলাকুতৃহল' ও “হরিস্মরণ'--ছুদিকে তাকিয়েই যে গীতগোবিন্দের 
মধুর কোমলকাস্ত পদাবলী রচিত, জয়দেবের সমালোচকর! অনেকক্ষেত্রে এটা মনে 
রাখেন নি। তাঁর ফলে একদিকে গীতগোবিন্দের প্রচুর তত্বব্যাখ্যা যেমন হয়েছে' 
তেমনি অপরদিকে লৌকিক ও মানবিক ব্যাখ্যাও অনেক হয়েছে। এরফলে 
ছু ধরণের সমালোচনাই কিছু পরিমাণ আংশিক। জয়দেব সম্পর্কে ছু যুগের ছুটি 
কবিতা! পাশাপাশি রাখলেই, এই ব্যাপারটা স্পষ্ট হয়ে উঠবে-- 


গোবিন্দপ্গাসের জয়দেব বন্দনা-- মাইকেল মধুস্্দনের 'জয়দেব'নামক সনেট 
শ্রীজয়দেব কবীশ্বর হ্বরতরু | চল যাই, জয়দেব, গোকুল ভবনে 
যছু পদপল্পব ছাহে। তব সঙ্গে যথা রঙ্গে তমালের তলে 
তাপতাপিত মঝজু হদয় বিয়াকুল | শিখিপুচ্ছচূড়া শিরে*পীতধড়া গলে 
জুড়াইতে করু অবগাহে ॥। নাচে শ্টাম,বামে রাধা সৌদামিনী ঘনে! 
জয় জয় পন্মাবতী-রতিসেব | না পাই যাদবে যদি, তুমি কুতুহছলে 
রাধারমণ চরিত রস বর্ণনে পূরিও নিকুপ্তরাজি বেণুর শ্বননে ! 
কবি কুলগুরু ছিজ দেব ।। 'ভুলিবে গোকুলকুল এ তোমার ছলে 
যন্তপি স্থনীচ কদ্দাচার বাসিত চিতে নাচিবে শিখিনী সথখে, গাবে পিকগণে, 
অছু কর যব কোই। বহিবে সমীর ধীর স্থম্বর লঙ্ছরী, 
ুর্ঘট ঘটিত স্থহীন অধিরূত, | মৃছ্ধুতর কলকলে কালিন্দী আপনি 
মহত করু বলে হোই ॥ চলিবে । আনন্দে শুনি সে মধুর ধ্বনি 
তু ধরি দশনে চরণ পর নিবেদিয়ে ধৈরজ ধরি কি রবে ব্রজের সুনারী ? 
মধু মানস 'করু পূর | মাধবের রব, কবি, ও তব বনে, 


গোবিন্দদাস কোই অধমাধয় 
রাই কানু জন্থ ফুর ॥ 


কে আছে ভারতে ভক্ত নাহি ভাবে 
মনে ॥ 


গোবিন্দদালের কবিতায় জয়দেব পাঠের ফলশ্রতি হুরিম্মরণ। আর 
মধুন্দনের সনেটটিতে জয়দেব বিলাসকল৷ কৃতুহলের কবি। জয়দেব সম্পর্কে 
গোবিন্দদাসের দৃষ্টি বৈষব ভক্তের দৃষ্টি, আর মধুস্থ্নের দৃষ্টি আধুনিক রোমার্টিক 
কবির। গোবিন্দদাস জয়'দব-পন্মাবতীর মধ্যযুগীয় গোস্বামী সাধনার কিংবাদস্তীকে 
সম্মান করেছেন। মধুস্থদনের কাছে জয়দেব বৈষ্ণব সাধক রূপে বিচার্ধ নন, 
এখানে তাঁর পরিচয় বিশুদ্ধ কবিরূপে, তাই জয়দেবের পাশে পদ্মাবতীর কিংবাস্ধী 
এখানে যথেষ্ট জরুরী নয়। গোবিন্দগ্লাস নিজেকে “তৃণাঁদপি সুনীচেন' মনে করে 
তৃণদস্তে অবনত হয়ে জয়দেবের পদপল্লবে উপনীত । জয়দেব রূপ সুরতরুর কছে 
তার বিনীত প্রার্থনা! এই যে, গীতগোবিন্দের তক্তিমাহাত্ম্যে তার মনের সমস্ত 
কদাচার বিদুরিত হয়ে ষেন রাধাকুষ্ণের প্রেমভক্তি স্ফুরিত হয়। আর মধুস্দন 
স্প্ুই বলেছেন__“ন1 পাই যাদবে যদ্দি অর্থাৎ জয়দেবের কাব্য পড়ে বদি হরিস্মরণ 
নাও হয় তাতে ক্ষতি নেই, কারণ জয়দেবের কাব্য তাকে যদি বুন্দাবনের নিত্য- 
সৌন্দর্ধলোকের অমরাপুরীতে নিয়ে যায় যেখানে সুরে স্বরে শিখী নৃত্য, কোকিল 
কুজন, সমীর লহরী, যসুনাউজান তাহলেই কবি কৃতার্থ। কবির কাছে রাধারুষ- 
স্মরণের জন্তে নয়, প্রেমবিলাসের উপযোগী নিসর্গ স্মরণের জন্যই জম্মদেবপাঠ । 
বিদ্যাপতি ম্পর্কে-_বিদ্যাপতিকে মধ্যযুগে “অভিনব জয়দেব" উপাধি দেওয়া 
হয়েছে। এই উপাধি ভূষণের মধ্যে জয়দেব বিদ্যাপতির তুলনাঁগত সাদৃশ্টের 
আভাস আছে। আধুনিককালে বন্ধিমের আগে এই ছুই কবির পার্থক্য ও 
বিদ্যাপতির শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে কোন সমালোচনামূলক ইঙ্গিত পাওয়া যায় না। 
বিষ্যাপতি সম্পর্কে গেবিন্দ্দাসের যে কবিপ্রশস্তি, তাই মধ্যযুগে বিদ্াপতি সম্পর্কে 
শ্রেষ্ঠ সমালোচনা-_ 
কবি বিগ্ভাপতি মতি মানে 
লাখ গীতে জগ চীত চোরায়ল 
গোবিনা গোরি সরস রস গানে ॥ 
ভুবনে আছয়ে যত ভারতি বাণি। 
তাকর সার সার পদ সঞ্চয়ে 
বান্ধিল গীত কতহু” পরিমাণি ॥ 
এ যেন মধুস্থদনের প্রতিক্রুতি__ 
কবিচিত্ত ফুলবনমধু 
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লয়ে রচ মধুচক্র গৌড়জন যাছে 
আনন্দে করিবে পান হুধা নিরবধি । 
ভারতবিখ্যাত ও ভূবনধ্যাত ভারতীবাণীর সারবন্ত নিয়ে কাব্য রচনা 
করেছেন মধ্যযুগের আলিঙ্কারিক কবিসার্বভৌম বিষ্ভাপতি ও আধুনিক যুগের 
মহাকবি মধুসদন। ছুজনের প্রতিভাই বস্তুমুখী, পাপ্তিত্যও সর্বস্বীকৃত। মূলতঃ 
স্ীতিকবি হলেও দুজনের কবিপ্রবণতা বিষয়মুখী, বর্ণনাপ্রধান, রূপমুগ্ধ, এশ্রয- 
লোলুপ, ভোগাসক্ত । ছুজনের সম্পর্কেই এমার্সনের বিধ্যাঁত উক্তি প্রযোজ্য-_ 
111) 8168(55 £6010105 19 (1৩ 1095 10615010917, কালিদাস, অমর, 
জয়দেব, প্রভৃতি কবির কাছ থেকে খণ গ্রহণ করে সকলোপজীবী বিষ্াপতি 
শেষপর্যন্ত ভূবনোপজীব্য হয়ে উঠেছেন। 
চঙীদাস সম্পর্কে-_মধ্যযুগে চণ্ীদাস সম্পর্কে বহু কবিপ্রশস্তি রচিত হয়েছে। 

জয়ানন্দ, নরছরি সরকার, প্রসাদ দাস, গোঁবিন্দদাঁস, কাহ্থরাম দাস, নরহরি 
চক্রবর্তী, বৈষব দাস প্রমুখ বহু বৈষ্ণব কবি চণ্ডীদাস বন্দনার পদ রচনা করেছেন। 
অধিকাংশ বন্দন! পদে ভক্তপ্রাণের উচ্ছাস ও ভক্তিপূর্ণ আবেগ যতটা লক্ষ্য কর! 
যায় সমালোচনামূলক মনোভাব ততটা লক্ষ্য কর! যায় না। চৈতন্যদেব ষে 
চণ্তীদ্নাসের পদাবলীতে তৃপ্ত হতেন এই মর্ধাদাতেই চণ্তীদাস মহাজনগৌরব লাভ 
করেছেন,_বৈষব ভক্তকবিরাও বিচারের পরিবর্তে র্ধার্ধ্যে পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে 
চণ্তীদাস বন্দনা করেছেন । কিন্তু এই ভক্তিপূর্ণ বন্দনার মধ্যেও কোথাও কোথাও 
সমালোচকের বক্তব্য ফুটে উঠেছে। প্রসাদ দ্বাস চণ্তীদাসের পদমাধূের প্রশংসা 
করে বলেছেন-__ 

মধুর মধুর শবদে গাইল! যুগল রসের ভাষ।' 
কানুরাম দাস চণ্ডীদাসকে ভাবুক, রসিক, প্রেমিক ও সাধক বলে সম্বোধন 
করে প্রসাদগুণসম্পন্ন চণ্তীদাসের কবিতার ভাষার লালিত্য ও অতুলনীয় 
কবিত্বের প্রশংসা করেছেন-_ 

| কবিকুলে রবি চণ্তীদ্াস কবি তাবুকে ভাবুক মণি। 

রসিকে রসিক প্রেমিকে প্রেমিক সাধকে সাধক গণি | 

উজ্জল কবিত্ব ভাষার লালিত ভুবনে নাহিক হেন। 

হ্রদে ভাব উঠে মুখে ভাষা ফুটে উভয় অধীন যেন ॥ 

সরল তরল রচনা প্রাঞ্জল প্রসাদ গুণেতে ভর| | 
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“হদে ভাৰ উঠে মুখে ভাষ! ফুটে'-_এই মস্তব্যের মধ্যে চণ্ডীদাসের প্রেরপামৃখ্য 
কবিপ্রতিভার লক্ষণের কথ! বলা হয়েছে। সহজ ও ম্বভাবকবিত্বের 
'হ্বতক্ফুর্ততার ফলে চণ্তীদ্বাসের রচনায় কোন কষ্টকল্পনা ও সৃচেতন প্রয়াস নেই, 
ভাব ও ভাষা কোনটাই প্রধান নয়, পরস্পরের অধীন । 17051750 0০55 
সম্পর্কে আলঙ্কারিকরা য। বলেছেন, চণ্ডীদ্াস সম্পর্কে এই সংক্ষিপ্ত মন্তব)টিতে 'তাই 
বলা হয়েছে। বৈষ্ণবদাস চণ্ডাদাসের “মধুর রস নিরমল গগ্যপদ্ময় গীতের' কথা 
বলেছেন। কিন্তু চণ্তীপ্বাসের গপ্ভ রচনার কোন নিদর্শন মেলে না। গগ্পদ্চ 
মিশ্রিত উল্লিখিত রচনা জস্ভবতঃ চগ্ীদাসের নামে গ্রচলিত সহজিয়াদের 
দেহকড়চা বিষয়ক গ্রন্থ । চণ্তীদাস সম্পর্কে আর যে সব মন্তব্য পাওয়া যায় ত৷ 
বিদ্যাপতি ও চগণ্ডীদ্াসের মিলনসংক্রান্ত কাল্পনিক বর্ণন! ও রামী-চণ্ডীদাস সংক্রান্ত 
বিচিত্র কিংবদস্তী। এগুলি চণ্তীদাসের কাব্যপরিচয় ও কবিপরিচয় নির্ণয়ে 
বিশেষ কোন মহায়তা করে না, বরং বিভ্রান্ত করে। 


োবিষ্পদাস সম্পর্কে-_গোবিন্দপাস কবিরাজই এর পর মধ্যযুগে সবচেয়ে 
খ্যাতিমান বৈষ্ণব কবি। বহু বৈষ্ণব কৰি গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ের প্রতিনিধিস্থানীয় 
এই কবির প্রশংসা কবেছেন। রাধামোহন ঠাকুর কবীন্দ্র গোবিন্দের কবিত্ব 
সিধিতে ধরণীধন্ততার কথ! বলেছেন-_ 
শ্রীগোবিন্দ: কবীক্দ্োহন্য: সিদ্ধরুষ্ণকবীন্দ্রক: | 
পৃথিব্যাং ধন্যধন্তাস্তে বর্তস্তে সিদ্বরূপিণঃ ॥ 
নবহরি চক্রবতাঁ গোবিন্দদাসের কাব্যরচন! কৌশলেব প্রশংস| করে বলেছেন__ 
পরম বিচিত্র কাব্য বিন্যাস কি রচব স্থকৌশল নছ অবগাহ । 
তিখিন বাণসম বেধই ছিয় শির ঘুমই রসিকগণ শুনই উচ্ছাহ॥ 
গোবিন্দদাস জয়দেব সম্পর্কে যা বলেছিলেন (ছক ইচ্ছাক্রমে নৃত্যতি সতত 
বাগবাণী জন্ুু দাসী ) সেই কথাই বল্পভদ্দাস গোবিন্দদ্দাস সম্পর্কে প্রয়োগ করেছেন 
'বাগ্দেবী যাহার দ্বারে দাসীভাবে সদা ফিরে আলৌকিক কবি শিরোমণি? । 
গোবিন্দদ্দাস জয়দেবের মতোই যে বাণীপ্রতৃ তা এই মস্তব্যে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। 
*গোবিন্দ দ্বিতীয় বিষ্যাপতি --বল্পভদাসের এই উক্তিতে বিগ্ভাপতি ও গোবিন্দ- 
দাসের তুলনামূলক সাদৃশ্য স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। বিস্যাপতির তুলনায় গোবিন্দের 
কবিত্বশক্তি ষে ন্যন নয়, এটাও বল্লভদাস উল্লেখ করেছেন । গোবিন্দদাসের 
শ্রেষ্ঠ সমালোচক অবশ্থ গোবিন্দদাস নিজেই । গোবিন্দদ্াসেব কাব্যের প্রধানগণ 


১৭ 


উদ্চারণ-সুখদ ও শ্রবণন্ুতগ সঙগীতধঙ্গিত। । গৌবিনাদ্াস এর উল্লেখ করে 
বলেছেন--বসনারোচন শ্রবণবিলাঁস / রচই রুচির পদ গোবিন্দদাস । 


অন্যন্যি কবি জল্পর্কে_.গৌরপদতরলিণীতে (২য়: সং, ৩০২ পৃঃ) উল্লিখিত 
শেখরের ভশিতাযুক্ত একটি পদে নরহুরি সরকার সম্পর্কিত প্রশস্তি উপলক্ষে বলা 
হয়েছে যে গৌরাজের জন্মের আগের থেকেই তিনি পদ রচনা করতেন ।-- 
“গৌরাজ্জ-জন্মের আগে : বিবিধ রাগিণী রাগে 
ব্রজরম করিলেন গান । 
এতটা সত্য না হলেও গৌরাজের বয়োজ্যেষ্ঠ নরহরি গৌরসংস্পর্শের আগের 
থেকেই রাধাকৃ্ণ বিষয়ক পদ রচনা করতেন বলে মনে হয়। গোৌরপদতরঙিণীর 
অস্ততৃক্ত বাসুদেব ঘোষের একটি পর্দে আছে যে, নরহরি সরকারের পদই 
তার পদ্দরচনার প্রেরণা 
শ্রীসরকার ঠাকুরের পদ্দামৃত পানে । 
পন্ঠ প্রকাশিব বলি ইচ্ছা! কৈন্ু মনে ॥ 
গৌরপদ রচনায় নরহরি সরকার যে প্রত্যক্ষদর্শীর ভূমিকা পালন করেছেন তা' 
তাঁর একটি পদে আছে-_ 
1 গৌর লীল! দরশনে ইচ্ছা বড় হয় মনে 
ভাষায় লিখিয়। সব রাখি। 
নো দ্বাসের প্রশস্তি স্থচক একটি পদ আছে উদ্ধবদাসের নামে গৌরপদ- 
তে (৩০৫ পৃঃ )। পদটিতে কবি বুদ্দাবনদাসের চৈতন্যমঙ্গলের প্রশস্তি 
ুরিজিজ নয়। 
| ধন্য ধন্য বৃন্দাবন দাস । 
চৈতন্যমঙ্গলে যার কবিত্ব প্রকাশ ॥ 
সার রসময় পদ্দাবলী ৷ 
শুনিলে পাষাণ যায় গলি ॥ 
জ্ঞানদাসের কবিপরিচয় প্রসঙ্গে গৌরপদতরঙ্জিণীতে € ৩১৩ পৃঃ) উদ্ধৃত একটি 
পদে ভক্তিরত্বাকর প্রণেতা নরহুরি চক্রবর্তা চণ্তীদাসের সঙ্গে জ্ঞানদাসের তুলনা 
করে লিখেছেন---* 
কবি কূলে যেন রবি চট্রীদাস তুল্য কৰি 
জ্ঞানাস বিদিত ভুবনে । 


খ্চ 


শ্রীনিবাদ আচার্ষের শিষ্ত, জ্চকপদের অন্ততম রচয়িতা স্ুকবি রাধাবল্পভও 
জ্ঞানদাসের সম্পর্কে যে প্রশংসনীয় মন্তব্য করেছিলেন তা গৌরপদতরঙ্গিণীর ৩১৩পৃঃ 
উদ্ধত হয়েছে-- ধন্য ধন্য কবি জ্ঞানদাস। 

এ গোৌড়মণ্ডলে যার মহিম। প্রকাশ ॥ 

হুধামাথা যার পদাবলী । 

অবণে প্রবেশমান্র মন যায় গলি। 

কবিত্ব সরসী মাঝে যার। 

রসিক মরাল সদ! দেয় ত গ্লাতার ॥ 
এ ছাড়া পদ্দকলতরুর সঙ্কলনকর্তা বৈষ্ণবদ্দাস তার পদকল্পতরু সঙ্কলন গ্রন্থের 
নবম পদে অন্যান্য চৈতন্য সমসাময়িক বৈষ্ঞবপদ্কর্তাদের সঙ্গে জ্ঞান্দাসেরও 
বন্দনা! করেছেন। অন্ততম বৈষ্ণব আচার্য রূপে নরোত্মের প্রশংসা আছে 
গৌরপদতরঙ্গিণীতে উদ্ধৃত অনেকগুলি সচক পদে । তার মধ্যে বল্লভদাসের রচিত 
নরোত্বমের কবিত্বপ্রশস্তির অংশবিশেষ উল্লেখযোগ্য__ 


রচিলা অসংখ্য পদ হয়! ভাবে গদ গদ 


কবিত্বের সম্পদ সে সব। 
যেবা শুনে যেবা পড়ে আর যেবা গান করে 
সেই জানে পদের গৌরব ॥ ( গোঁ. ত.-৩২* পৃঃ ) 


পদ্দকল্পতরুর ১৮ সংখ্যক পদে বৈষ্বদদাস শ্রীনিবাস-নরোত্ম থেকে আরম্ত 
করে গোবিন্দদাস এবং গোবিন্দদ্াস বংশীয় ঘনশ্যাম বলরাম পর্যস্ত একটি বিস্তৃত 
কবি-তালিক! নির্মাণ করে একসঙ্গে সকলের প্রশস্তি করেছেন । তালিকার মধ্যে 
আছেন গতিগোবিন্দ, রামচন্দ্র কবিরাজ, গোবিন্দাস কবিরাজ, গোবিন্দ চক্রবর্তী, 
কুমুদ্দানন্দ, বীর হাম্বীর, কবিকর্ণপুর, নরসিংহ, বল্পবীকাস্ত, শ্রীবন্তভ, যছুনন্দন দাস, 
ঘনশ্তাম. বলরাম দাস প্রমুখ আরও অনেক চৈতন্যোত্বর বৈষব কবি। সৃচক 
পদটিতে সমবেত কবিনাম ছড়া আর খুব বেশী কিছু মন্তব্য পাওয়! যায় ন!। 
তবে গোবিন্থদাস সম্পর্কে আছে বৈষ্ণবদ্দাসের বিশেষ উচ্ছাস-- 
জয় কবিরাজ রাজ রসসায়র 
শ্রীযুত গোবিন্দগাঁস। 
এঁছন কতিহ্ই ন! হেরিয়ে ত্রিতৃবনে 
প্রেমমুরতি পরকাশ । 


১৯ 


যাকর গীতে নুধারস বরিখয়ে 
কবিগশ চমকয়ে চীত। 
শুনইতে গর্ব খর্ব সব হোয়ত 
এঁছন রসমস্ গীত ॥ 
গোবিন্দাস-বংশীয় ঘনশ্াম ও বলরামের যুগ্াপ্রশস্তিটুকুও পদটিতে বিশেষভাবে 
লক্ষণীয়-_ 
কবি নুপ বংশজ তৃবনবিদিত যশ 
জয় ঘনশ্তাম বলরাম । 
এছন দুছ" জনে নিরুপম গুণগণ 
গৌর প্রেমময় ধাম ॥ 
স্থতরাং দেখা গেল মধ্যযুগের হুচক পদে যে কবিপ্রসঙ্গ পাওয়া যায় তাতে 
অল্পকিছ পদে সামান্য কিছু কিছু মূল্যবান মন্তব্য পাওয়া গেলেও অধিকাংশ 
ক্ষেত্রেই ত৷ পূর্ববর্তী কবিদের বন্দনা উপলক্ষে হয় উচ্্ৃসিত ভক্তিপ্রকাশ অথবা 
তাৎপর্যহীন তালিকাবিস্তার। রঘুনাথদাস এ গোবিন্দদাসের স্ছচকপদ্দে কবি 
সমালোচনার যে সম্ভাবনাময় শচন। ও শ্যত্রপাত, সপ্তদশ শতকের বল্পভদাসের 
স্থচকপদেে তা গভীর ও তাৎপরপূর্ণ, কিন্ত অষ্টাদশ শতকের বৈষ্ণবদাসের স্চকপদ 
বন্দনামুখ্য ও তালিকাসর্বস্ব। অবশ্ত এই তালিকারীতি দেখ! দ্রিয়েছিল এর 
আগের থেকেই রাধামোহন ঠাকুরের পদামৃতসসুত্রের প্রারস্ত ক্লোকে যেখানে 
তিনি সপ্তুকবির বন্দন। করে একটি শ্লেকে লিখেছেন-__ 
বিদ্যাপতিশ্চণ্রীদদাসো জয়দেবঃ কবীশ্বরঃ | 
লীলাশুকঃ প্রেমফুক্তে। রামানন্দশ্চ নন্দদঃ ॥ 
শ্রীগোবিন্দঃ কবীন্দ্রোহন্যঃ সিদ্ধকৃষ্ণকবীন্দ্রক: | 
পৃথিব্যাং ধন্যধন্যান্তে বর্তন্তে সিদ্দরূ পিণঃ ॥ 
এতান্‌ বিজ্ঞবয়ান্‌ বন্দে সপ্তবারিধি তুল্যকান্‌। 
যেষাং সংস্কৃতিমাত্রেণ সর্বসিদ্ধিঃ প্রজায়তে ॥ 





আএ্রুনিক আগে তৈল্যওব কুতিব ও ৈস্বু বগন্িবিতা 


“শুধু বৈকুণ্ঠের তরে বৈষ্ণবের গান ?-_উনবিংশ শতকের দ্িতী্নার্ধে রবীন্দ্রনাথ 
সোনার তরী কাব্যের “বৈষ্বকবিতা"় যে প্রশ্ন তুলেছেন, তার সবচেয়ে বড় গুরুত্ব 
এই যে, এ প্রশ্ন কেবল কোন এক কাব্যসৌন্দর্যরসিক কবি রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত 
প্রশ্ন নয়, বৈষ্ণব পদাবলী সম্পর্কে এ জিজ্ঞাস! একালের যুগজিজ্ঞাসা! । উনবিংশ 
শতকের প্রথমার্ধে আধুনিক যুগজীবনের অন্তান্ত জিজ্ঞাসাগুলো। খুব প্রবল হয়ে 
উঠলেও সাহিত্যজিজ্ঞাসা তখনও প্রকট হয়ে ওঠে নি--বিশেষত: বৈষ্ণব সাহিত্য 
সম্পর্কে ০্শে নয়ই । বরং এ যুগের বৈষ্ণবালোচন! মূলতঃ বৈষব ধর্ম ও দর্শন 
সম্পকিত আলোচনা এবং তাও অনেকক্ষেত্রে বিরূপাত্মক বিতর্কমূলক ও 
অস্বীকৃতিস্চক। উনবিংশ শতকের প্রথমার্ধে সাহিত্য সমালোচনার কোন 
আদর্শ যখন স্পষ্ট হয়ে ওঠে নি, তখন সে যুগের প্রধান প্রধান গছালেখকছের 
প্রচেষ্টায় বৈষ্ব ধর্মশাস্ত্র সম্পর্কে কিছু কিছু আলোচনা হলেও বৈষ্ণবপদাবলী 
সাহিত্য সম্পর্কে কোন আলোচন। হয়নি । বৈষ্ব শাস্ত্রালাচনা দেখ! দিয়েছে 
রামমোহনের বিরূপাত্মক বিতর্ক সমালোচনার ক্ষেত্রে, বিছ্যাসাগরের বাসদের 
চরিত নামক ছাত্রপাঠ্য অন্ুবাঙ্গ রচনায় এবং তত্ববোধিনী পত্রিকার পৃষ্ঠায় অক্ষয় 
কুমার দত্তের ভারতবর্ষায় উপাসক সম্প্রদায় নামক গ.বষণ প্রবন্ধে। 
রামমোহন রায়ের কুলধর্ম বৈষ্ণব হলেও বৈষণবধর্ম ও কৃষ্ণলীল! সম্পর্কে তিনি 
অত্যন্ত বিরূপ ছিলেন। এ কেবল নিরাকারবাধীর সাকার উপাসনার প্রতি 
বিরক্তি নয়, অর্চনীয় ঈশ্বরকে রাধারুষ্ণের সঙ. সাজিয়ে চোখের সামনে নাচিয়ে 
উপভোগ করাকে তিনি সমর্থন করতে পারেন নি। এর ফলে বৈষ্ণব ধর্ম ও 
বৈষব সাহিত্য. ছিল তার কাছে অল্পৃশ্বা। বৈষ্ণব ধর্ম থেকে বৈষ্ণব সাহিত্যকে 
বিষুক্ত করে দেখবার সাহিত্যদৃষ্টি তার এবং তীর যুগের ছিল নাঁ। তার 
ফলে তিনি ভট্টাচার্যের সহিত বিচার %গান্বামীর সহিত বিচার", «পথ্য 
প্রধান” ইত্যাদি বিতর্ক গ্রন্থগুলিতে বৈষ্ণব ধর্ম দর্শনের বিভিন্ন মতবাদের সঙ্গে 
লড়াই করে গেলেন, কিন্তু ধর্মসংস্কারসুক্ত বিশুদ্ধ শিল্পদৃষ্টি নিয়ে বৈষ্ণব 
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কবিতাকে কবিত! হিপাবে বিচারের অবকাশ পেলেন না । বস্তত উনবিংশ 
শতকের দ্বিতীয়ার্ধের আগে বৈষ্বপদ্াবলীকে বৈষ্ণবধর্ম থেকে পৃথক করে দেখার 
বিশুদ্ধ শিল্পৃষ্টি দেখ! দেয় নি বলেই উনবিংশ শতকের প্রথমার্ধে বৈষব পদ 
সাহিত) বিশুদ্ধ শিল্পসৌন্দর্য নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে নি। ধর্মপ্রচার শিক্ষাবিপ্তার 
৪ তর্কবিতর্কের আসরে সাহিত্য বিচার ও শিল্পসৌন্দর্য চর্চার অবকাশ তখনও 
দেখা দেয় নি, উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের পূর্বে ত৷ সম্ভব ছিল না!। 

উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে সাহিত্য সমালোচনার শুরু থেকেই 
বৈষ্বপদাবলী সাহিত্য তার শিল্প সৌন্দর্য নিয়ে আধুনিক দৃষ্টিতে সমাদরযোগ্য 
হয়ে উঠল । এর কয়েকটি কারণ নির্ণয় কর! যেতে পারে। 

প্রথমতঃ--এ যুগের আধুনিকতার প্রধান লক্ষণ হুল নৃতন দৃষ্টিতে পুরাতন 
কাব্যের মূল্যবিচার। উনবিংশ শতকের প্রথমার্ধে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ থেকে 
মুদ্রিত এবং ইংরাজীতে ও বাংলায় অনৃদ্দিত সংস্কৃত গ্রস্থাবলীর তালিকান্ন 
গীতগোবিন্দ প্রভৃতি বৈষ্ণব গ্রস্থাবলীর নাম থাকলেও সংস্কৃত সাহিত্যের মতোই 
তবষ্তব পদ্াবলীর নবমৃল্যবিচারের ক্ষেব্রটি উনবিংশ শতকের প্রথমার্ধ নয়ঃ 
দ্বিতীয়ার্ধ। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্ভাসাগরের সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যশান্্র বিষয়ক 
্রস্তাবকে (১৮৫৩) ঘদদি আধুনিক যুগের প্রথম প্রাচীন সাহিত্য. সমালোচনার 
নিদর্শন বলে ধরা হয়, তবে তার প্রকাশকালের গণ্ডী দ্বিতীয়ার্ধেরই সীমানায় । 
এখানেই মহাকাব্যের আঁলোচন প্রসঙ্গে রঘুবংশ, কুমারসম্ভব, কিরাতাজুনীয়, 
শিশুপালবধ, নৈষধচরিত, ভট্টিকাব্য, রাদ্ববপাগুবীয় প্রভৃতি সংস্কতকাব্যের 
পংক্তিতে বাংলাদেশের আদি বৈষ্ণবকাব্যগ্রস্থ জয়দেবের গীতগোবিনদ নৃতন দৃষ্টিতে 
আলোচিত হয়েছিল । মধ্যযুগের বাংলাসাহিত্যের অন্যান্য শাখাগুলির তুলনায় 
বৈষব পদ্দাবলীই নানাভাবে সংস্কৃত কাব্যের সর্বাপেক্ষা নিকটতম প্রতিবেশী । এই 
কারণে উইলিয়ম জোন্স ম্যাকসমূলর প্রমুখ ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ সংস্কৃত সাহিত্য 
সম্ভারকে যখন গুণীজনসন্মুখে তুলে ধরলেন তখন এদেশের শিক্ষিত অন্প্রদায়ের 
দৃর্ট যেমন সংস্কৃত সাহিত্যের দিকে প্রসারিত হলঃ তেমনি পদাবলীর প্রতিও 
তারা অনুরূপ আকর্ষছ অনুভব করলেন। বিবিধার্থ সংগ্রহ, বঙ্গদর্শন প্রভৃতি 
পত্রিকার পৃষ্ঠায় সংস্কতকাব্য ও নাটক সম্পকিত সাছিত্যালোচনার পাশাপাশি 
বিদ্ভাপতি চত্রীদাস প্রমুখ বৈফবগীতিকবিদের আলোচনাও প্রকাশিত হয়। 
বঙ্ধিমচন্দ্র, হরপ্রলাদ শান, রবীক্্র্থাথ প্রমুখ সে যুগের শ্রেষ্ঠ সমালোচবকের 
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প্রাচীন কাব্যের আলোচনাগুলি কেবল সংস্কৃত সাহিত্যের সমালোচন! নয়, 
বৈষ্ণব কবিদেরও আলোঁচন] 1 

স্বিতীম্মতঃ-__আধুনিক যুগের সাহিত্যসমালোচনায় নবমূল্য বিচারের পথ 
ধরে সংস্কৃত সাছিত্যের সঙ্গে সঙ্গে বৈষ্ণব পদ সাহিত্যও একটি বিশেষ কারণে 
নতুন কৌলীন্তে আত্মপ্রকাশ করল। নবমূল্যায়নের ক্ষেত্রে সংস্কৃত কাব্যের 
পাশে বৈষধ পদাবলী ধর্মাশ্রিত হলেও মানবিক প্রেমকে অবলম্বন করে 
এর কাব্যরূপ গড়ে উঠছে বলে এর আবেদন দেশ ও কালকে অতিক্রম করে 
মানবজীবনের আদম চিরস্তনতাকে আশ্রয় করে নিত্যকালের মহিমায় অধিষ্টিত। 
মধ্যযুগে ছিল দেববাদ নির্ভর মানবতাবোধ। আধুনিক যুগ দেবভক্তিবাদকে 
অস্বীকার করে যখন বিশুদ্ধ মানবতাবাদকে আশ্রয় করল তখনও যে মধ্যযুগের 
বৈষব ফব_কবিতা এতটুকু মহিমাচ্যুত চল না, তার কারণ বৈফধর্মকে বাদ দিয়েও 
আধুনিক, যু বৈষ্ণব পদ্দাবলীর মধ্যে যুগোপযোগী জীবনপিপাসার অমৃত খুঁজে 
পেল। জীবনের যে প্যাশান এ যুগের ইংরাজি কাব্যপড়া শিক্ষিত সম্প্রদায়ের 
প্রধান অন্বিষ্ট, বৈষ্ণবপদাবলী তার সন্ধান দিতে পেরেছিল । মধ্যযুগের অন্ঠান্ত 
সাহিত্যের তুলনায় বৈষ্ণব পদাবলী যে আধুনিক শিক্ষিতদের কাছে বেশী আকর্ষণীয় 
হয়েঠিল তার কারণ বৈষব পদাব্লী চিরকালের রোমার্ট্িক গীতিকবিতা.। এ 
যুগের শিক্ষিত সম্প্রদায় প্রধানত: ত: ইংরাজি সাহিত্যের রোমার্টিক যুগের 
গীতিকবিতার আবেগোত্বাপেই লালিত। শেলি বায়রণ প্রসুখ রোমার্টিক কবি 
তখন এদেশে বহু পঠিত । ডঃ স্মিথ রচিত ভাফের জীবনী থেকে জানা যায়, 
১৮৩০ সাল থেকে বাংলাদেশে স্কট, বায়রণ ও বার্নসের কাব্য অত্যন্ত জনপ্রিয়তা! 
অর্জন করেছিল। ১৮৭৪ সালের বঙ্গদর্শন পত্রিকা জানাচ্ছে “আজিকালি 
বায়রণের কাব্যের সম্যক সমাদর দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, সবআই 
বায়রণান্গকরণ দেখিতে পাই।” ১৮৭৮ সালের বান্ধব পত্রিকায় আছে “এদেশীয় 
কবি সম্প্রদায়ের মধ্যে ইদানীং ধাহারা প্রসিদ্ধ হইয়াছেন তাহারা সকলেই মিলটন, 
স্কট ও টেনিসন প্রভৃতি ইংরাজ কবিদিগের মন্ত্রশিষ্ত।” বৈদেশিক রোমান্টিক 
গীতিপ্রবণতার জন্য একসময় বহ্ষিমকে বাংলার স্কট, নবীনচন্্রকে বায়রণ, 
রবীন্দ্রনাথকে শেলি বল! হত। এই ব্যাপক রোমান্টিকতার আবহাওয়ায় বৈষ্ণব 
কবিতা শ্বাভাবিক আকর্ষণেই এ যুগের কবি ও কাব্যরসিক সমালোচকের কাছে 
বিপুল সমাদর লাভ করেছে। বৈষব কবিত! যে আধুনিক যুগে এদেশে ও 
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বিদেশের কাব্যরসিককে বিপুলভাবে আকর্ষণ করেছে তার কারণ এর যুগল প্রেমের 
রোমান্টিক অন্ুভূতি। প্রাচীন সংস্কৃত কাব্যগুলির মধ্যে কালিদাসের মেঘদূত 
যেমন রোমার্টিকতার জগ্তই আধুনিক কালে সবচেয়ে প্রভাব বিস্তার করেছে 
বৈষুবপদাবলীও এ একই কারণে এতবেশী জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। মধ্যযুগের 
বাংলাদেশে অন্যান্য শক্তিশালী সাহিত্যের অভাব ছিল ন!। কিন্তু মঙগলকাব্যের 
মত মধ্যযুগের একটি প্রধান শক্তিশালী সাহিত্যশাখ! যে আধুনিক যুগে ততখানি 
আকর্ষণীয় হয়ে উঠল না! তার কারণ এ নয় যে মঙ্গলকাব্যে মানবিকগুণের অভাব 
ছিল, আসলে এ কাব্য বস্তধর্মী বর্ণন'কে ছাড়িয়ে কোনদিন গীতিকবিতার 
রোমান্টিক ব্যঞ্জনায় পৌছালে। না বলেই একালে তার আবেদন খুবই সীমাবদ্ধ । 
অষ্টাদশ শ-্কের শাক্তপদাবলীর মতে! শক্তিমান গীতিকবিতাও যে আধুনিক কালে 
বৈষ্ণব কবিতার পাশে দাড়াতে পারল না, তার কারণ এ নিতাস্ত গাহ্স্থ্য কবি, 
বাৎসল্য প্রতিবাৎসল্যের মতো মানব জীবনের ধাতুগত বৃত্তিকে অবলম্বন করলেও 
বাংলাদেশের গৃহজীবনের গার্থস্থ্যরসকে অতিক্রম করে রোমার্টিক অনুভূতির 
উদ্দার আকাশে মুক্তিলাভ করলো 1 বলেই আধুনিক রোমান্টিক গীতিভাবনার 
রাজ্যে ওর বাণী এস পৌছালো না। সুতরাং বৈষ্ং বৈষ্ণব পদাবলা প্রথমতঃ 
গীতিকবিতা_এবং প্রধানত. রোমার্টিক গীতিকবিতা৷ বলেই লেই আধুনিক, কালে এর 
শিল্পগত আবেদন এত বেশী। আধুনিক সমালোচনা _ সাহিত্েবৈফবপদাবলীর 
স্থান ন এই কারণে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । 

তৃতীক্মতঃ-_বৈষ্ণব কবিতা ও বৈষ্ণব কবিসমাজ যে এযুগের প্রধান গবেষণার 
বিষয় তার কারণ বাংলাদেশ ও বাংলাসাহিত্য সম্পর্কে ইতিহাস সন্ধানী আপুনিক 
যুগমানসের এঁতিহা!ভিমানবোধ। শ্বরচন্ত্র বিদ্যাসাগর সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত 
সাহিত্যশাস্্ব বিষয়ক প্রস্তাব যেখানে পাঠ করেন, সেইথানেই এই ন্দার্দেশিক 
সাহিত্য দীক্ষার সচন্! । ড্িঙ্ক ওয়াটার বীটনের স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শনের 
জন্য ১.ই ডিসেম্বর ১৮৫১ সালে ময়েট সাহেব ও এদেশীয় কয়েকজন কৃতবিছ্ধ 
ব্যক্তিদের সহায়তায় বীটন সোসাইটি স্থাপিত হয়। ৮ই এপ্রিল ১৮৫২ খ্রীং 
হরচন্ত্র দত্ত বেঙ্গলী পোয়েছি নামে এক প্রবন্ধ সেখানে পাঠ করেন। প্রবন্ধকার 
ও আলোচনাকার কৈলাসচন্ত্র ব্থ এখানে বাংল। কবিতার অপকুষ্টতা সম্পর্কে 
মন্তব্য করায় এরই প্রতিবাদে :৩ই মে রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় বাংল! কবিতা 
বিষয়ক প্রবন্ধ পড়েন। পদ্মিনী উপাখ্যানের ভূমিকায় এ অম্পর্কে রঙ্গলাল বলেন-_ 


৪৪ 


“১২৫৯ বঙ্গাব্দের বৈশাখমাসে একদা! বীটন সমাজের নিয়মিত অধিবেশনে কোনো 
কোনে সভ্য বাঙ্গাল। কবিতার অপকৃষ্টত। প্রদর্শন করেন । কোন মহাশয় সাহস 
করিয়! এইরূপও বলিয়াছিলেন যে বাঙ্গালীবা বনুকাঁল পরস্ত পরাধীনতা শৃখলে 
বন্ধ থাকাতে তাহাদ্দিগের মধ্যে প্রকূত কবি কেহই জন্মগ্রহণ করেন নাই। আমি 
উক্ত মহাশয়দিগের অযুক্কি নিরসন নিমিত্ত এ সভায় এক প্রবন্ধ পাঁঠ করি ।” 

বাংলাসাহিত্যকে সম্মানিত প্রতিষ্ঠাদানের জন্য যে অতীত এঁতিহ্যান্থুদন্ধান ও 
ইতিহাসমনস্কত। দেখ! দেয় "তার ফলেই আধুনিক কালে বৈষ্ণব সাহিত্য 
সমালোচনা ও গবেষণার দ্বার উনুক্ত হয়। :৮৫২ খ্রীঃ রচিত রঙ্গলালের বাংলা 
কবিতাবিষয়ক প্রবন্ধ, ১৮৬৯ খ্বীঃ রচিত হরিমোহন মুখোপাধ্যায়ের কবিচরিত, 
১৮৭১ খ্রীঃ রচিত মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের বঙগভাষার ইতিহাস, ১৮৭৩ খ্রীঃ 
রচিত রামগতি ন্যায়রত্বের বাংল[ভাষা ও বাংলাসাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব, ১৮৭৮ খ্রীঃ 
বাজনারায়ণ বন্তব বাংল! ভাষ! ও সাহিত্য বিষয়ক বক্তৃতা, ১৮৮৯ খ্রীঃ রুমেশচন্দ্ 
দত্তের 106 11051860165 91 3918581, এবং ১৮৯৬ শ্রী প্রকাশিত দীনেশচন্দ্র 
সেনের বঙ্গভাষ! ও সাহিতা প্রতি গ্রন্থগুলি বৈষ্ণন সাহিত্যালোচনা ও গবেষণার 
ক্ষেত্র গতশতকে গুরুত্বপূর্ণ স্থান গ্রহণ করে। এ ছাড়! বিবিধার্থ সংগ্রহ, বঙ্গদর্শন, 
ভারতী, সাধনা, নবজ্ীবন, আর্যদর্শন, জ্ানাঙ্কর এবং জ্ঞানাঙ্কব ও প্রতিবিশ্ব, 
নবাভারত, প্রদীপ, বান্ধব, সাহিত্য ও সাহিত্যপরিষৎ পত্রিকা আধুনিক 
বৈষ্ণব সাহিত্য সমালোচনা! ও গবেষণার পীনস্থল। বর্তমান শতকে সাহিত্য- 
গগিষৎ পত্রিকা বৈষ্ণব সাহিত্যগবেষণার ক্ষেত্রে মুখাস্থান গ্রহণ করলেও 
নারায়ণ, প্রাচী, প্রবাসী, বস্থমতী, ভারতবর্ষ, বিশ্বভারতী প্রকৃতি পত্রিকাগুলিও 
এব্যাপারে উল্লেখযোগা স্থানের অধিকারী । এছাড়া বৈষ্ণব পাত্রকা ঘথ৷ গৌর 
বিষুরপ্রিয়া পত্রিকা, গৌবাঙ্গ পত্রিকা, বৈষব পত্রিকা, সোনার গৌরাঙ্গ পত্রিকা 
প্রভৃতির অবদান এক্ষেত্রে অবশ্ত স্বীকার্ষ। বিদেশী লেখকদ্গের মধ্যে জয়দেব 
প্রসঙ্গে জ্োন্স্‌ আনন্ড, ফ্রেজার, বিদ্যাপতি সম্পকে গ্রীয্বার্মন, এবং বৈষ্ণব 
কবিদের সম্পর্কে সামগ্রিক ভাবে জন্‌ বীমস্‌ এর নাম গতশতকের সমালোচক ও 
গবেষক হিসাবে স্মরণীয় । 


গাব্বেজখ্পান্র শান! 


আধুনিক কালের বৈষ্ণব সাছিত্য গবেষণার প্রেরণারূপে বস্কিমচন্ত্রের একটি 
উক্তি স্মরণীয়-কবির কবিত্ব বুঝিয়া৷ লাভ আছে সন্দেহ নাই, কিন্তু কবিত্ব অপেক্ষা 
কবিকে বুঝিতে পারিলে আরও গুরুতর লাভ । বস্ত্রত কবিত্ব বোঝার আগে 
কবি ব্যক্তিকে বোঝার চেষ্টাই আধুনিক যুগের গবেষকের দৃষ্টিভঙ্গীর বিশিষ্টতা । 
এর ফলে অনেক খ্যাত-অখ্যাত বৈষ্ণব কবি যেমন তাদের ব্যক্তি পরিচয় নিয়ে 
এযুগে উদঘাটিত হয়েছেন তেমনি তথাকথিত বৈষ্ণব কবিদের মধ্যযুগের সহজিয়! 
সাধনার অলীক কিংবদন্তী থেকে টেনে এনে গৌসাইএর পোষাক ছাড়িয়ে 
সত্যকার কবি পরিচয়ে প্রতিষ্ঠিত কর! সম্ভব হয়েছে । ফলে বিগ্যাপতির 
এতিহাসিক কবিব্যক্তিত্ব আবিষ্কৃত হয়েছে। চণ্তীদাস কিংবদস্তীর একক 
ব্যক্তিত্বের পরিবর্তে বহুব্যক্তিত্ব নিয়ে উপস্থিত হয়েছেন । গোবিন্দঙ্দাস কবিরাজ 
মিথ্যা মৈথিল পরিচয়ের দায় থেকে মুক্তি পেয়েছেন । 

গত শতকে বৈষ্ণব সাহিত্য গবেষণার আসরে খ্যাত অধ্যার্ত অনেক বৈষ্ণব 
কবির আলোচন। হলেও বিদ্যাপতি ও চত্তীদদাসের কৰি পরিচয় উদঘাটনই এ যুগের 
গবেষণার মুখ্য ফলশ্রুতি। বিদ্যাপতি সমন্তার সমাধান গতশতকেই হয়ে 
গেছে, কিন্তু চত্তীদাল সমস্তা বর্তমান শতকে ক্রমশঃ জটিল আকার ধারণ করে 
আপাত সমাধানের মধ্যে অমীমাংসিত রয়ে গেছে। 


(ক) শ্ত্রিছ্)াপ্পতি জম্মস্থ্যা 


১২৮২ সালে বা ১৮৭৫ শ্রী: বঙ্গদ্শন পত্রিকায় রাজরুষ্ মুখোপাধ্যায়ের 
“বিচ্যাপতি প্রবন্ধ প্রকাশের পূর্বে এদেশে বিদ্যাঁপতির ব্যক্তি পরিচয় সম্পর্কে যে 
ধারণ! প্রচলিত ছিপ ১৮৭৩ গ্রী: [110121) 76100819 পক্জিকায় 0০921) 
[35205 এর বিবৃতি থেকেই ত। লক্ষণীয়- 
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[২০ ও 13191)119198 01 73900800111) 1955019.. 1715 17581 17206 ড/23 
138521721২0. 1179 0865 ০1 1015 01111) 15 5810 (০ ০০ 4১19), 14933 
21070 011015 0520) 1431. 1770 00517010175 25 05 0800175 [২2] 910 
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200 11) 016 198552896 1)6 70195 101 (110 61৬6 1,015 01 0901 

১৮৫৮ খ্রীঃ বিবিধার্থ সংগ্রহ পত্রিকায় বঙ্গভাষাব উৎপত্তি ণীর্ক প্রবন্ধে 
রাজেন্্পাল মিত্র, ১৮৬৭ শ্বীঃ কবিচরিত রচয়িতা হরিযোহন ষুধোপাধ্যায়, 
মহেন্ত্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এবং ১৮০৩ খ্রীঃ বাংলা ভাষা ও বাংল! সাহিতা বিষয়ক 
প্রস্তাব রচণাকালে রামগতি স্যায়রত্ব প্রমুখ সকলেই বিদ্যাপতিকে পূর্বোক্ত বাঙ্গলী 
বৈষ্ণবরূপে পরিচিত করেছেন, চৈতন্তজন্মের একশতাবদী পূর্বে বিদ্যাপতিব্ব সময়কাল 
নির্দেশ করেছেন এবং বিদ্যাপতির পঙ্দের অপরিচিত মৈথিলশব্গুলিকে হূর্বল বাংলা 
ভাষার উপর হিন্দী ভাষার প্রভাব বলে সিদ্ধান্ত করেছেন। 

১৮৭৫ শ্রী: বঙ্গদর্শন পত্রিকায় রাজরুষ্ণ মুখোপাধ্যায় বিদ্ভাপতির বথার্থ কবি 
পরিচয় উদঘাটিত করে “বিদ্যাপতি' প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। রাজকুষ্ণের এই 
সুগাস্তকারী গবেষণা সম্পর্কে 09100 3958109 11101817 20601010919 পত্তিকায় 
501) 05 255 2170 ০০01011% ০1 31052190 প্রবন্ধে বলেছেণ-- 

1180095০660 05788] 60 57521 01 0019 05 29 1006 58118551 11051 
491 136108591, 800, 95 1015 18780986 15 ৫0০6০109019 171001 1) (910৩, 03৩ 
409101018 0958 ৮৩০০ 1510 09 17055511204 0905619 008 0105 83616918 


২৯৭ 


120780906 1790 ৪৫ (191 0106 101 10115 06%6191980 15911 ০ ০01 
[31001 

[1115 ৬16৮/ 15 ৮919 ৫1519569101 (0 7911598119১, 51100 216 19100 
০1 011911 1205096০ 210 ৮151) ৬1)010000 1011 210. 011211721 101) 
901708 10021 0011) ০1 [9121001. 26) 178৬০ 81)108101)01ঠ 36 60 
568101) ০9 (02 286 2100 ০০091707501 3145209016১, 5০ 85 €0 9170%/ 
%/1)211)61 10 ৮25 192115 2 3610£911 01 1001 4 ৮61৮ 2016 2161016 
1085 801052,160 011 0115 90৮1০901117 1950 17001006101 9 9%:০6511216 
[36108211 109.52.7109, 01) 732105% 1215004. 

“বিদ্যাপতি' প্রবন্ধে রাজকৃষ মুখোপাধ্যায় যুক্তিপূর্ণ গবেষণার দ্বার! প্রমাণ 
করলেন, বি্াপতি বাংলাদেশের নয়, মিথিলার । মিথিলায় প্রাপ্ত বিষ্াপতির 
শিবসিংহ রাজনামাঙ্কিত মৈথিল পদ, মিথিলার পঞ্জীগ্রস্থে বিদ্যাপতির উল্লেখ, 
রাজবংশমালায় বিদ্যাপতির প্পোষক শিবসিংহ ও লছিমাদেবীর নামোল্লেখ, 
মিথিলায় প্রাপ্ত বিছ্ভাপতি জম্পকিত উপাখ্যান, মিথিলার দানপত্রে উল্লিখিত 
বিদ্যাপতিকে বিষফী গ্রামদান, মিথিলায় প্রাপ্ বিদ্যাপতির স্বহস্ত লিখিত 
ভাগবতের অনুলিপি, ও বিদ্যাপতি রচিত পুরুষপরীক্ষা এবং 
দুর্গাতক্তিতরঙ্গিণী ইত্যাদি গ্রন্থ, মিথধিলায় বর্তমান রাজা শিবঠনংহের উত্তর 
পুরুষবর্গ, এবং বাংলাদেশে প্রচলিত বিদ্যাপতির গীতের সঙ্গে মৈথিলী গানের 
সাদৃশ্ত ইত্যাদি প্রমাণগুলি বিদ্যাপতিকে অবিসংবাদিত ভাবে মিথিলার কবিরূপেই 
প্রতিষ্ঠিত করল। 

বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের এই এঁতিহাসিক গবেষণ! সে 
যুগে প্রবল আন্দোলন সৃষ্টি করেছিল। রামগতি ন্যায়রত্ব প্রস্থ অনেকেই 
প্রথমদিকে এই সত্য স্বীকার করেন নি। রামগতি ন্যায়রত্ব তার বাংলাভাষা! ও 
সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাবের দ্বিতীয় সংস্করণে প্রথম সংস্করণের মত সমর্থন করে 
লিখেছেন--“আমর! পূর্বে অনুমান করিয়াছিলাম ঘে বিগ্যাপতি বীরভূম ব 
বাহ্ছুড়ার কোন প্রদেশে উৎপন্ন এবং এ প্রদেশের কোন রাজ! শিবসিংহের 
সভাসদ ছিলেন। কিন্তু বঙ্গদর্শন নামক মাসিক পত্রিকায় জ্যেষ্ঠটমাসের একটি 
প্রস্তাবে প্রমাণ প্রয়োগ সহকারে বিষ্তাপতি বিষয়ক কয়েকটি নৃতন কথ! লিখিত 
ছ্ইয়লাছে। আমর! পূর্বে বিদ্যাপতিকে বঙ্গদেশবাসী ও তাহার রচনাকে বাঙালার, 


বং 


আছ্যকালের রচনা বিবেচন! করিয়াছিলাম, কিন্ত বিগ্াপতি যদ্দি সত্যই মৈথিলি 
হয়েন তাহা হইলে আমার্দের সে বিবেচনাকে ভ্রমমূলক বলিতে হয়, এবং 
বি্ভাপতি বাঙ্ালাভাষার প্রাচীন কবি বলিয়! আমর! বহুকাল হইতে যে গর্ব 
করিয়া আসিতেছিলাম, সে গর্ব ত্যাগ করিতে হয়। কিন্ত আমরা তাহ! করিতে 
প্রস্তুত নহি। কারণ এই যে, বিদ্যাপত্তির অনেক গীত এক্নপ অবিমিশ্র সরল 
বাঙ্গাল ভাষায় রচিত যে তদর্শনে বিছ্যাপতিকে বাঙ্গালী ভিন্ন আর কিছুই বলিতে 
পার! যায় না। মামাদের অন্থমান হয় বঙ্গালাদেশেই বিদ্যাপতিব জন্মভূমি | 
তিনি এ দেশেই বিদ্যোপার্জনাদি সমাধান করিয়! যৌবনাবস্থায় মিথিলায় গমন 
পূর্বক তত্রত্য রাজার সভাসদ নিযুক্ত হয়েন, এবং সেইখানে থাকিয়াই আপন'র 
কৃতিত্ব ও পাণ্ডিত্যের সৌরভ চত্ু্দিকে বিস্তৃত করেন ।” রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের 
প্রবন্ধ রচনার পবেও সোমপ্রকাশ পত্রিকা বলেছে _ “জিলা যশোঁহরেব অন্তর্গত 
কুশু টুব নামক গ্রামে ১৩৫ শকে বান্গণ্জাতীয় ভবানন্দ বায়ের বসে বিদ্যাপতির 
জন্ম তয়ঃ এব* ১৪ ৩ শকে ৪৮ বসব বয়সে তাহার পরলোক হয় ।” 


রাজরুষ্ের মতো “সত্যানুসন্ধ'নের সততা” এ সুগেব অনেকেবই ছিল না, 
তাঁর ফলে স্বাভাবিক সৎ্স্বাৰ ও জাত্যতিমানবশতঃ রাজকৃঞ্চের এই গবেষণার 
সত্যতা সেদিন অনেক বাঙ্গালী গবেষক মেনে নেন নি, কিন্তু বিদ্বেশী- 
লেখকদের এই সমন্তা না থাকা 1010) 368119, [010107 4১0000919 
পত্িকায় 401) 019 456 0110 00011011 01 731099790। প্রবন্ধে রাজকের 
গবেষণাকে সমর্থন পরে ১৮৭৫ খ্রীঃ অক্টবর মাসে লিখেছেন__ 


“৬$6. 10015 0061) 180810 0310521201 252. [00991 ০01 10101118, 
৮/1)616 109 15 501]1 19106106164 2110 1195 16টি 0650618100১. 17115 
171080265 00051 20 1010567 (0 06 16£91060 ৪95 010 73105811 15 
৬97 ০9109591% 910] (01 910. 16101956005 ৪, 11101 ০০৬6610 ঠ0561)01) 
০61)001% 739100911 2100 1111001. ৬10) 006 179100 15 (91001063 
9810985, ৮101) (1)০ ০0061 (০1081501095, 


গ্রীয়া্সস মিথিল! বা উত্তর বিহারে রাজকাধ উপলক্ষে বিদ্যাপতি সম্পর্কে যে 
সমস্ত সংবাদ ও পদ সংগ্রহ করে 10 100000000101 01 10115 12101)1]1 
19080980 ০1 0111) 7311991” গ্রন্থ রচনা! করেছিলেন, তার ভূমিকায় বিদ্যাপতি 


৯ 


ও বিদ্যাপতির পৃষ্ঠপোষক শিবসিংহের বংশলতিকা নিররশ করে রাজরুষের 
সিদ্ধান্তকে সমর্থন করে লিখেছেন-__ 

076 ৬45 00910 80 31511901710. 0৩ 14190102101 5901%15101 
০£ 0106 10910109188, 101510%.” রাজনারায়ণ বস্থ ১৮৬৮ খ্রীঃ রচিত 
'বাংলাভাষ! ও সাহিত্য বিষয়ক বক্তৃতা” গ্রন্থে, রযেশচন্ত্র দত্ত ১৮৮* তং রচিত 
11105 110518015০1 3670891' গ্রন্থে, এবং ১৮৯৬ খ্রীঃ রচিত “বঙ্গতাষা ও 
সাহিত্য, গ্রন্থে দীনেশচন্দ্র সেন রাজকৃষ্ণের গবেষণার সত)তাকে স্বীকার ক'রে 
আরও নতুন তথ্য সংযোগ করেন। রামগতি গ্টায়রত্ব তার বাংল! ভাষা ও 
সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাবের তৃত'য় সংস্করণ থেকে নিজের রক্ষণশীল মত পরিত্যাগ 
করে রাজকৃষের সিদ্ধান্তকেই সমর্থন করে লিখেছেন-__ 

“বিদ্ভাপতি ঠাকুর মিথিলাবাসী ব্রাঙ্গণ এবং মিথিলারই ব্রাহ্মণ রা! 
শিবসিংহের সভাকবি ছিলেন ।” গত শতকে বিদ্যাপতি সম্পর্কে এই প্রচুর 
গবেষণা বর্তমান শতকে পূর্ণ/ঙরূপ লাভ করল হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর কীতিলতা গ্রন্থ 
আবিষ্কারের পর। ১৩১৬ সালে সঙ্কলিত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ঠেব বিদ্ভাপতি ঠাকুবের 
পদাবলীর সটাক সংস্করণের ভূমিকায় মূল্যবান তথ্যপূর্ণ গবেষণা থাকলেও, 
হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ১৩৩১ সালে কীত্তিলতা গ্রন্থের ভূমিকায় বিদ্যাপতি ও তাব গ্রন্থ 
সম্পর্কে যে প্রামাণ্য আলোচনা! প্রকাশ কবেন তাই এ পর্যস্ত বিছ্ুপতি সম্পকিত 
শ্রেঠ গবেষণা । অবশ্য বিগ্যাপতি পদ্দাবলীর মিক্র মভ্তমদ্দার সংস্করণে 
বিমানবিহারী মজুমদারের বিদ্যাপতি অম্পকিত পূর্ণাঙ্গ গবেষণা এবং বিশ্বভারতী 
পত্রিকায় ১৩৫৩ সালে প্রকাশিত শ্ুকুমার সেনের “বিচ্যাপতি প্রসঙ্গ' প্রবন্ধ এবং 
“বিগ্যাপতি গোষ্টি' ম্থ, ঢাকা থেকে প্রকাশিত সাহিত্য পত্রিকায় ( ১৩৬৭ ) 
সতীশচন্দ্র রায়ের “বিদ্যাপতি বিচার? প্রবন্ধ বিদ্যাপতি সম্পকি'ত আধুনিক 
গবেষণার অগ্রগতির প্রকৃষ্ট নিদর্শন | “বাংল সাহিত্যের কবিদের পরিচয় ও সময়" 
এবং “বিদ্যাপতি-সমীন্গা” গ্রন্থ ছুটিতে বিদ্যাপতি-গবেষণার এই ধরাকেই আধুনিক 
কালে বহন করে নিয়ে এসেছেন ডঃ সুখময় মুখোপাধ্যায় ও ডঃ নিরঞ্জন চক্রবর্তী । 

বিদ্যাপতি সম্পর্কে এই ব্যাপক গবেষণার সামগ্রিক ফলশ্রতি এই যে, লছিম। 
প্রেমিক সহজিয়া সাধক বাঙ্গালী-বৈষ্ণব গোস্বামী ঠাকুর বিদ্যাপতির নামে ষে 
কিংবাস্তী প্রচলিত ছিল, সেই মিথ্যা পরিচয় থেকে বি্যাপতি অব্যাহতি লাভ 
করে নিম্নলিখিত এঁতিহাসিক পরিচয়ে চিহ্মিত হলেন-- 


// প্রথমতঃ বিগ্যাপতি বাঙ্গালী বৈষ্ণব নন, মিথিলার শৈব কবি। 

ছিতীয়তঃ মিথিলার কামেশ্বর রাজাদের সভাকবিরূপে বিষ্তাপতি বহু রাজার 
পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছেন। রাজ নামাঙ্কিত অনেকপদে পৃষ্ঠপোষকের প্রতি 
ক্লুতজ্ঞতাম্বরপ শিবসিংহ ও তার পত্রী লছিম! দেবীর নাম আছে! তৃতীয়ত: 
বিদ্যাপতি আম্ুমাণিক ১৩০০ খ্রীঃ থেকে ১৪৬০ গ্রীষ্টাব পর্যস্ত জীবিত ছিলেন। 

চতুর্থত: রাধার বিষয়ক পদ ছাড়াও বিদ্যাপতি অন্যান্য বিষয়ে খ! হরগোরী 
ও গঙ্গ! সম্পর্কে যেমন পদ রচনা করেছেন তেমনি শাস্বজ্ঞ পশ্িতরূপে শ্বৃতিশাস্ত, 
ইতিহাস গ্রন্থ, ভূপরিচত় গ্রন্থ, পত্রলিখন গ্রন্থ, ইত্যাদি বহুবিধ গ্রন্থে তার সর্বতোমুখী 
গ্রতিভা এবং সংস্কৃত, মৈথিল, অবহট প্রভৃতি বহুভাষাজ্ঞনের পরিচয় দিয়েছেন । 

পঞ্চমতঃ চণ্তীদাসের সঙ্গে বিদ্যাপত্তির মিলন সম্পকিত কিংবদস্তীমূলক 
আখ্যান বস্তুত মিথ্যা, চৈতন্ঠোত্তর কালের ছোট বিদ্যাপতি কবিবঞ্জনের সঙ্গে দীন 
চণ্তীদ্দাসের মিলনই সম্ভবত: এই কিংবদস্থীর ভিন্তি। 

আধুনিক গবষণার ফলে ববগ্যাপতি অবাঙ্গালী বলে প্রতিপন্ন হলেও 
গোবেষকগণ বিছ্যাপতিকে বাঙ্গালীর কবি বলেই দ্রাবী করেছেন। সে যুগের 
মিথিল। বৃহৎ বুঙ্গব অধীন ছিল, এই মুক্তিতে বিছ্যাপতির এতিহাসিক পরিচয় 
উদঘাটন করেও রাজপু্ক মুখোপাধ্যায় বলেছেন__বিদ্যাপতি মৈথিল_ কৰি হইলেও | 
তাহাকে বাঙ্গালী বল! অন্যায় নয়।” বামগতি ্ায়রতব, দীনেশচন্দ্র সেন প্রমুখ 
নকলেই বি্ভাপতিকে বাজালীব কবি বলে দাবী করেছেন । রামগতি শ্যায়রতু 
বাংলাভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাবের তৃতীয় সংস্করণে বিছ্যাপতিকে মিথিলার 
কবি বলে স্বীকার করতে বাধা হলেও পরিশেষে ভ'লবাসার অভিম' ন বলেছেন 
--“যে সকল সঙ্গীত বঙ্গদেশের ধর্ম প্রবর্তষিতা চৈতন্তদেব পাঠ করিয়া মোহিত 
হয়েছিলেন, যাহ! বঙ্গদেশীয় প্র“চীন কবির প্রণীত, এই বোথেই পবম ভক্তি 
সহকারে বঙ্গদেশীয় গায়কগণ বহুক'ল হইতে সন্থীর্তন করিয়া আসিতেছেন, এবং 
যে সকল সঙ্গীতের অন্ুকরণেই বঙ্গদেশীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় শত শত গীত রচন। 
করিয়াছেন, আজি আমরা সেই কবিকে মিখিলাবাসী বলিয়া বঙ্গদেশীয় কবির 
মাসন হইতে সরিয়া বসিতে বলিতে পারিব না। ফলকথা ধিনি যাহা বলুন 
আমর৷ বিদ্যাপতিকে বঙ্গদেশেরই প্রাচীন কবি বলিয়া বোধ করিব ।” দীনশচন্ত্র 
সেন 'বঙ্গভাষা ও সাহিতা” গ্রস্থে অনুরূপ ভালবা.।'র দাবী জানিয়ে বলছেন _ 
"বিদ্যাপতির সমাধি স্তস্ত উঠিলে বিস্ফীতেই উঠিবে, মৈথিলীগণ তাহাকে লইয়া 
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গর্ব করিষেন। তবে আমাদের একটা ভালবাসার আধিপত্য আছে। বঙ্গদেশের 
বহুদিনের অশ্রু, হুখ, ও প্রেমের কথার সঙ্গে তাহার পদাবলী জড়িত হইয়া 
পড়িয়াছে। ঘীরে ধীরে আমরা ' বাঙ্গালীর ধুতি চাদর পরাইয়া মিথিলার বড় 
পাগড়ি খুলিয়া ফেলিয়া! তাহাকে আমার্দের করিয়া লইয়াছি, সেইরূপে তিনি 
আমাদেরই থাকিবেন। আমর! আসলের পার্থে একটি নকল বিদ্যাপতি খাড়া 
করিয়াছি; জগতে এই প্রথমবার নকলটি আসলের মতো সুন্দর হইয়াছে। 
আমরা পদকরতরু প্রভৃতি পুস্তক হইতে তাহাকে আর বাদ দিতে পারি ন1। 
এ শুধু ভালবাসার বলপ্রয়োগ ; এতিহাসিকগণ এ আব্দার নাও মান্য করিতে 
পারেন ।” 

স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও ১৩১৪ সালে 'সাহিত্যস্থষ্ট প্রবন্ধে বিষ্যাপতিকে খাঙ্গালীর 
প্রতিপন্ন করতে গিয়ে বিদ্যাপতির সুর পরিবর্তনের যুক্তি দেখিয়ে বলেছেন--. 
“মিথিলার বিদ্যাপতির গান কেমন করিয়া বাংল! পদাবলী হইয়া উঠিয়াছে তাহা 
দেখিলেই বুঝা যাইবে, শ্বভাবের নিয়মে এক কেমন করিয়া আর হইয়! উঠিতেছে। 
বাংলায় প্রচলিত বিদ্যাপতির পদ্দাবলীকে বিদ্যাপতির বল৷ চলে না। মূল কবির 
প্রায় কিছুই তাহার অধিকাংশ পদেই নাই। ক্রমেই বাঙালি গায়ক ও বাঙালি 
শ্রোতার যোগে তাহার ভাষা, তাহার অর্থ, এমনকি তাহার রসেরও পরিবর্তন 
হইয়৷ সে এক নূতন জিনিস হইয়। দীড়াইয়াছে। গ্রিয়ার্সন মূল বিদ্যাপতির যে 
সকল পদ প্রকাশ করিয়াছেন বাংল! পদ্দাবলীতে তাহার দুই চারিটির ঠিকানা 
মেলে, বেশির ভাগই মিলাইতে পার! যায় না। অথচ নানা কাল ও নানা 
লোকের ছ্বার! পরিবর্তন সবেও পদগুলি এলোমেলো গ্রলাপের মত হইয়াযায় নাই। 
কারণ একটা মূল স্থর মাঝখানে থাকিয়া সমস্ত পরিবর্তনকে আপনার করিয়া 
লইবার জন্য সর্বদা সতর্ক হইয়া বসিয়া আছে। এই স্রটুকুর জোরেই এই 
পদগুলিকে বিদ্ভাপতির পদ বলিতেছি। আগা,গাড়া পরিবর্তনের জোরে 
এগুলিকে বাঙালির সাহিত্য বলিতে কুণ্ঠিত হইবার কারণ নাই ।” 
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(হা) চেগ্ভীদাঙ্ন লম্স্থ্য। 


উনবিংশ শতকের বৈষ্ণব সাহিত্য গবেষণায় প্রধান আলোচ্য সমস্ত! যেমন 
বিদ্ভাপতি, বর্তমান শতকে তেমনি মুখ্য সমস্ত! দেখ! দিয়েছে চণ্চীদাসকে নিয়ে। 
গত শতকের গবেষণায় নিগ্কাপতির পাশাপাশি চত্বীদাস৪ আলোচিত হয়েছেন, 
কিন্ধ চগ্তীগাস মম্পর্কে সংশয় ও সমস্যা দেখ! দিয়েছে বর্তমান শতকে এসে! 
পূর্ববতাঁ শতকে চণ্তীদাসেব কবিব্যক্তিত্ব সম্পর্কে সংশয় দেখা দেয় নি, তাব ফলে 
কোন সমস্যার হষ্ট হয়নি । ১৮৫৮ খ্বাঃ বাজেন্লাল মিত্রেব বিবিপার্থ স"গ্রঙে 
'নঙ্গ ভাধাব উতপন্ছি" প্রবন্ধে বিছ্য'পণ্তর সঙ্গে ভাষাগত তুলনা! প্রসঙ্গে চণ্ীদ'সের 
নাম উল্লিখিত হয়েছে। ভবিযোহন মুখে'পাধ্ায়ের কবিচরিত গ্রন্থে চণ্বীদ্গাসেব 
সৎক্ষিপ্ত পরিচয় প্রসঙ্গে বিছ্যাপতি-চগ্'দাসেব মিলন মুলক পদ টদ্ভত কবে 
কিংবদস্তা প্রসঙ্গটি আলোচিত হয়েছে । মভেন্নাথ চট্রোপাধ্যায়েব বিঙ্গভাষা'র 
ইতিহাস" গ্রন্থে চণ্তীদাস প্রসঙ্গ রাজেন্্রপাল ও হব্রিমাতনেব মআালোচনণ্বই 
প্রতিপবনি, র'মী ও চণ্ীদা/পব প্রণয় ক'তিনীমূলক কি“বদম্তীব উল্লেখ এখনে ও 
আছে। ১৮৭৩ খ্রীঃ 17018] &100ণম27% পত্রিকায় 1010 3921275, 
91528. 7091১ 01 73০77821 প্রবন্ধে চণ্তীদাস সম্পর্কে অভিবিজ্ঞ যা বলেছেন, 
তা তল, --:১৪১৭ খ্রীঃ চণ্তীপাসেব জন্ম হয, আব তব মৃত্যু হয় ৬২ বব বয়সে 
১৪৭৮ খ্বীঃ। বামগতি ন্তায়বত্ব বাংলাভাষা ও সা্তাত্য বিষয়ক প্রস্তাবে 
প্রথম সংক্কবণ বামী-চণ্রীদাস প্রসঙ্গ বর্জন কবে ণ্তীদ্াতদব সম্পবে বিস্তৃতভাবে 
বলছেন-__“চণ্তীঞ্ষাস জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন, নান্নর নামক গ্রাম তার নিবাস 
ছিল। এই গাঁম বীরক্রম জেলার 'অস্বর্গত সা'কুল্লীপুব থানাব অবাবহিত পূর্বদিকে 
অবস্থিত। এই গ্রামে বাশুলী নামে এক শিলাময়ী দেবী অগ্যাপি বর্তমান আছেন | 
ইনি চণ্ীদ্াসের উপাস্ত দেবতা বলিয়া বিখাত। ইনার গ্ররূত নাম 
বিশালাক্ষী । * চণ্ীদাঁস কোন সময়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তদ্বিষয়ে ই বলা 
যাইতে পারে যে চৈতন্যের শতাধিক বৎসব পূর্বে বিদ্যাপতির জয় পরিগ্রহ বিষয়ক 
অনুমান যদি স্থির হয় তবে চণ্ডীদ্দাসও সেই সমস্য জন্মগ্রহণ কবিয়়াছিজেন স্থির 
করিতে হইবে । কাবণ উহারা একই সময়ে বর্তমান ছিলেন ইহা প্রলিদ্ধ আছে ।” 
বাংল! ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক বক্তৃতায় রাজনারায়ণ বস্তু ও 1105 1.165196016 
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০01 35088 গ্রন্থে রমেশচন্ত্র দত্ত অতিরিক্ত কোন চণ্তীদাস পরিচয় দিতে পারেন 
নি, কেবল রমেশচন্ত্র চণ্তীদাস নামের বুৎপত্তি আলোচনা করে চণ্ডীদাসকে শক্তি- 
সাধক বলে অভিহিত করেছেন। গত শতকের শেষদিকে ১৮৯৬ খ্রী: 'বঙ্গভাষ 
ও সাহিত্য গ্রন্থে দীনেশচগ্ত্র সেন চণ্ডীদাস জম্পর্কে যে বিস্তৃত আলোচন। করেছেন 
তাতে চণ্তীদাসের মৃত্যু সম্পর্কে অনেক নতুন প্রসঙ্গ আছে। কিংবদস্তীর 
আলোচনায় গবেষকের বিচারবুদ্ধির পরিবর্তে দ্রীনেশচন্দ্রের আবেগময় ভাবুকত। 
যদিও বেশি প্রশ্রয় পেয়েছে, তথাপি উনবিংশ শতকের চণ্তীদাস সম্পিত 
আলোচনার ক্ষেত্রে দীনেশচন্দ্র সেনের আলোচনাটি একটি উল্লেখষোগ্য সংযোজন । 

দীনেশচন্দ্র সেনের “একক চণ্ডীদ্াসের' নিঃসংশয় বিশ্বাসকে একালেও বহন 
করছেন অধ্যাপক জনার্দন চক্রবর্তী ও ভঃ ক্ষুদিরাম দাস। উনবিংশ শতকে 
চণ্তীদাসের একক কবিব্যক্তিত্ব কোন সংশয় স্থষ্ট করে নি, কিন্তু বিংশ শতকে 
চণ্তীদাসের পদ যত আবিষ্কৃত হতে লাগল, সংশয় ও সন্দেহ ততই বৃদ্ধি পেল, 
চত্তীদাস গবেষণা ক্রমশ: জটিলতর হয়ে পড়ল। প্রাগাধুনিক পদ সংকলনগুলির 
মতো! আধুনিক পদ্দ সংকলনগুলিতে চগ্তাদাসের পদ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেতে থাকে। 
যেমন অনাধুনিক প্রাচীন সংকলন ক্ষণদাগীতচিন্তামণিতে চণ্ডীদাসের কোন পদ 
ছিল না, রাধামোহন ঠাকুরের সংকলন পদদামৃতসমুদ্রে চণ্ডীদাসের নামে ১২টি পদ 
বৈষ্ণবদাসের পদ কল্পতরুতে বৃদদি পেয়ে ১১৮টিতে দাড়াল, তেমনি আঞ্চুনিক কালে 
অক্ষযুচন্দ্র সরকাবের চণ্ডীদাস্‌ সংকলনের :৮৬টি পদ রমণীমোহনের পদসংগ্রহে 
বৃদ্ধি পেল :৪০টিতে এবং পববর্তা সংকলন নীলর'তন মুখোপাধ্যায়ের চণ্রীদাস 
সংগ্রহে ৮৩৮ পদসংখ্যায় এসে ফধাড়াল এ ছাড়া ১৩০৫ সালে নীলরতন 
মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় চণ্তীদ্াসের তণিতায় ৭১টি পদ সমন্ত রাসলীলার 
পালা, ও একই বছরে নগেন্দ্রনাথ বস্থু প্রকাশিত ১৪টি পদ সম্বিত রামী চণ্াদাস 
সংক্রান্ত সহক্তিয়৷ রাঁগাত্মিকা প্রেমের পদ, ১৩২১ সালে ব্যোমকেশ মুস্তাফী 
কতৃক চণ্তীদদাস ভণিতাযুকু কৃষ্ণের জন্সলীল1 ও রাধার কলক্ষভঞ্জন বিষয়ক দুখানি 
পালাগানের আবিষ্কার চণ্তীদ্াসের একক ব্াক্তিত্ব সম্পর্কে সংশয় স্থষ্টি করল । এই 
সন্দেহ বদ্ধমূল হল '৩২৩ সালে, বসস্তরঞ্ন রায় বিদ্বদ্ল্লভ কতৃক ১৩১৬ সালে 
আবিষ্কুত শ্রীরুষ্ণকীর্তভনের আত্মপ্রকাশে । এর দশ বছর পর ১৩৩৩ সালে 
মণীন্রমোহন বসুর দীন চণ্ীদাস তণিতাযুক্ত বৃহৎ পালার আবিষ্ধার চণ্ডীদাসের 
বু ব্যক্তিত্বকে বিসংশয় করে তুলল। 
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বর্তমান শতকের গবেষকগণ চণ্ডীদাস সমন্তার সমাধানের জন্ত বদ্ধপরিকর 
হয়ে উঠলেন। সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা হুল এই গবেষণার প্রধান পী/স্থল। 
১৩১৮ সালে বসস্তরঞ্জন রায় পূর্বোক্ত পত্রিকায় প্রথম “চণ্তীদাসের গ্রীকুষ্ণকীর্তন' 
নামক প্রবন্ধটিতে তার আবিষ্কার ঘোষণ। করেন। ১৩২৫ সলে সতীশচন্দ্র রায় এ 
পত্রিকায় “চণ্ডীদ সের শ্রীকুষ্ণকীর্ভন, নামক প্রবন্ধে বসস্তরঞ্জনের আবিষ্কার সম্পর্কে 
আলোচনা করেন। 'শ্রীরুষ্ণকীর্তনে সংশয়” শিরোনামে প্রবন্ধ দেখ! দিল ১৩২৬ 
সালে এ পত্রিকায় যোগেশচন্ত্র রায়ের নামে । ১৩২৬ ও ১৩২৯ জালে “চণতীদাঁস, 
প্রবন্ধে হর প্রসাদ শাস্তী শ্রীরুষ্কীর্তনকে সমর্থন করে চণ্ডীদ্দাস সমস্তার সমাধান 
সম্পর্কে নিজন্ব সিদ্ধান্ত দ্রিলেন। ১৩৩৩ ৬ ১৩৩৪ সালে মণন্দ্রমোহন বস্থ 
“দিন চণ্তীদাস' প্রবন্ধে আবিষ্কৃত পালার পরিচয় দান প্রসঙ্গে সমাধানমূলক মতবাদ 
দিলেন। ১৩৩৬ সালে হরেরুষণ মুখোপাধ্যায় 'রসশাপ্ব ও শ্রীরৃষ্ণকীর্তন' নামক 
প্রবন্ধে শ্রীকুষকীর্তনের আলে"চনা করলেন। ১৩৪০ সালে স্কুমার সেন 
'শ্রীথগ্ডের ১৮৮ ও চত্ভীদাসঃ প্রবন্ধে ও ১৩১৭ সালের আনন্দবাজার পত্রিকায় 
“চণ্তীদাস সমস্ত? প্রবন্ধে চত্ীদাসের আলোচন৷ প্রসঙ্গে সমস্তার মনে'মত সিদ্বাস্থ 
দিলেন। ১৩১২ সালের সাহিত। পক্ষিদ পত্রিকায় যোগেন্জ্রচন্দ্র রায় “চণ্তীদ্গাস' 
শিরোনামে প্রবন্ধ রচনা করে কুপ্কীর্তনের বিঝকোধিতা করেন। ১৩৪৩ সালে 
মহম্মদ শহীগুল্লাহ 'বড়, চণ্তাদাসের পদ" প্রবন্ধে কৃষ্ণকীর্তনের পদ পরিচয় দেন। 
১৩৪৪ সালে বসস্তরঞ্তরন রায় “চণ্রীদাস' প্রবন্ধে চণ্ডীদ'স সম্পর্কে পুনরামথু 
আলোচনা করেন। সমসাময়িক অগ্ঠান্ত প্ত্রিকাতেও চণ্তীদাস নিয়ে বিভিন্ন 
গবেষক প্রচুর আলোচনা! করেছেন। আর অতিরিক্ত তথা বিবত না করে 
চণ্ীদাস গবেষণায় এ যুগের প্রধান প্রধান গবেষকের সিদ্ধান্তগুলি লক্ষ্য করা যাক। 
আচার দীনেশচন্দ্র সেন গবেষকের বিচাববুদ্ধি অপেক্ষা ব্যক্তিগত ভাব প্রবণতাকে 
অধিক মূল্য দিয়ে এ সম্পর্কে বলেছেন_“আমার নিকট চণ্ডীদাস এক ভিন্ন অভিন্ন 
নহে” (বঙ্গভাষা ও সাহিত্য )। পদাবলীর চণ্ডীদাস ও বড়ু চণ্ীদাসের মধ্যে সমন্বয় 
সাধন করে তিনি বলেছেন--“ অপরিণত বয়সের চাপল্যে চণ্তীদদাস শ্রকুষ্ণকীর্তনের 
ম্যায় অতি অঙ্গীল কাব্য রচনা করেন, পরে শিল্পী স্বভাবের ক্রমবিবর্তনের ফলে 
পরিণত বয়সে তিনি অপূর্ব প্রেমভাব সমৃদ্ধ পদ্দসাহিত্য রচনা! করেন ।” বসম্তরগ্জন 
রায় বিদ্দবল্লভ দীনেশচন্ত্রের এই মতকেই সমর্থন করেন । 

হরপ্রসা্গ শাস্বী ও সতীশচন্দ্র রায় চত্ীদাস জমশ্তার সমাধানে তিনজন চত্তী- 


৩৫ 


দাসকে শ্বীকার করেছেন। চৈতন্পূর্ববর্তা ছুজন চণ্ীদাসের একজন শ্রীকৃষ্তকীর্তন 
রচয়িত! বড়ু চণ্ীদাস ও অন্থজন হ্বলসসংখ্যক শ্রেষ্ঠ পর্দ রচয়িতা প্রথমশ্রেণীর কবি 
পদ্দাবলীর চণ্ডীদাস। চণ্তীক্দাসের নামে প্রচলিত নিকৃষ্ট পদ চৈতন্তপরবর্তা যুগের 
দ্বীন চণ্ডীদাস। হরেরুষখ সুখোপাধ্যায় ও স্থনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতেও 
তিনজন চ্ীগ্রাস বর্তমান ছিলেন; একজন প্রাকচৈতন্তযুগের বড়ু চতীদাস এবং 
অপর দুজন চৈতন্তপরবর্তাঁ যুগের ছিজ ও দীন চণ্তীদাস। বড়ু চণ্ডীদাসের কিছু কিছু 
উতকষ্ট পদ ভাষাগত পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে বর্তমানে উৎকৃষ্ট চণ্তীদাসের পদ্াবলীতে 
পরিণত হয়েছে । দীন চণ্ডীদাস ও সহজিয়! চণ্ীদাস এদের মতে একজনই । 


খগেন্্রনাথ মিত্রের মতে চণ্তীদ্দাস মোট ছুজন। একজন প্রাক চৈতন্তমুগের 
উৎকৃষ্ট পদরচয়িতা। দ্বিজ চণ্ডীদাস এবং অন্তজন চৈতন্যপরবর্তাকালেব নিকুষ্ট 
প্রতিভাসম্পন্ন কবি দীন চণ্তীদ্াস। বডুব অস্তিত্ব তিনি অস্বীকাব কবেছেন। 
চণ্ীদাস জমন্তাব সমাধানে মণীন্দ্রমোহন বস্থুব মত এই ষে, বাংল! সাহিত্যে 
চণ্তীদাস ছুজন। একজন চৈতন্য পূর্ববর্তী যুগের বড়ু চণ্ডীদাস এবং অপরজন 
টচৈতন্তপরবত্তাঁ যুগের কৰি প্রচলিত পদাবলী ও পালাগানের রচয়িতা দীন 
চণ্তীদাস। চৈতন্যপূর্ববতী উৎকষ্ট প্রতিভাসম্পন্ন কোন পদাবলীব চণ্তীদাসের 
অস্তিত্ব তিনি স্বীকার কবেন নি; তার মতে চৈতন্তভাবান্থপ্রাণিত দীন চণ্ডীদাসের 
কিছু কিছু উৎকৃষ্ট পদই চণ্ডীদদাসের নামে প্রচলিত উৎকৃষ্ট পঞ্চবলী। দীন 
চণ্ীদাপ উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট উভয় ধবণের পদ্দেরই শ্ররষ্টাী। বিমানবিহাবী মজুমদারের 
মতে প্রাকটৈতন্য যুগের উৎকৃষ্ট পদ রচয়িতা পদাবলী ব চণ্তীদ্লাসের পদই চৈতন্দে 
আস্বাদ করতেন, চৈতন্দদেবের সমকালে বর্তমান ছিলেন শ্রীকষ্ণকাতন রচয়িতা 
বড়ু চণ্ডীদ্াস। চৈতন্যপরবর্তী দুক্গন চণ্ডীদ্াসের মধ্যে একজন পালাগানের লেখক 
দীন চণ্ীদাস, এবং অপরজন গোস্বামী ভাবাদর্শে অনুপ্রাণিত দ্বিজ চণ্তীদাস। 
সহজিয়া চণ্তীদাসের স্বতন্ত্র কোন কবিব্যক্তিত্ব তিনি স্বীকার কবেন শি। তার 
মতে চৈতন্পরবর্তা যুগের বহু সহজিয়া বৈষ্ণবের পদ চণ্তী্দাস নামটিকে আশ্রয় 
করে সম্মিলিত হয়েছে। ডক্টর শহীদুল্লাহ সাহেবের মতে তিন যুগে তিন চণ্তীদাসের 
আবিরাব। প্রাকচৈতন্ত যুগের বড়ু চণ্ডীদাস, চৈতন্যসমসাময়িক দ্বিজ চণীদাস 
এবং চৈতন্তপরবর্তা নিকৃষ্ট পদ রচয়িত| দীন চণ্ডীদাস। 'বাংলা সাহিত্যের 
ইতিবৃত্ত গ্রন্থে ডঃ অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে চণ্তীপাস চার জন। চৈতন্য 
পূ্ববর্তা বড়ু চতীদাস, এব পদ্দাবলীর চণ্তীদাস ধার পদ চৈতন্যদেব আম্মার 
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করতেন, এছাড়া ছিলেন সহজিয়! চত্ীদাস ও দীন চণ্ডীদ্বাস চৈতন্তপরবর্তাঁকালের 
পদও পালাগানের রচয়িতা | ভঃ স্থকুমার সেন ১৩৪৭ সালের বাধষিক আনন্দবাজার 
পত্রিকায় “চণ্তীদ্দাস সমস্তা” প্রবন্ধে সংশয় নিরসন করে বলেছেন-__“শ্রীরুষ্ণকীর্তন- 
রচয়িত! বড়ু চণ্ডীদাস ছাড়! অন্ততঃ আর একজন চণ্ডীদ(স ছিলেন_ তীহাকে দীন 
অথব1 দ্বিজ যে নামে পরিচিত কর! যাক না কেন ঘিশি কবিত্ব শক্তির অধিকারী 
না হইয়াও বিষুপুরাণ, শ্রীমদ ভাগবত, গরুড়পুরাণ, ব্রক্মবৈবর্তপুরাণ, সিদ্ধপুরাণ ও 
বিবিধ গোস্বামীগ্রস্থ অবলম্বন করিয়া! একটি স্থবৃহৎ কৃষ্ণলীলা কাব্য প্রণয়ন 
করিয়াছিলেন । কবি জনাতন, রূপ, জীব ও কৃষ্ণদ!স কবিরাজ প্রচতি বৈষ্ণব 
মহান্তগণের রচনার সহিত সুপরিচিত ছিলেন।” স্থকুমার সেন এই দুজন 
চণ্ডীদাস ছাড়া অন্য কোন চণ্ডীদাসের অস্তিত্ব স্বীকার করেননি চণ্তীদাসের নামে 
প্রচলিত উৎকৃষ্ট পদাবলীর কিয়দংশ বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীরুষ্ণকীর্তনের কয়েকটি 
উৎকৃষ্ট পদের পরিবঠতিত রূপ, কিয়দংশ আবার জ্ঞানদাস, বল্রামদ[স, রামগোপাল 
দাস, যছুনন্দশ দ।স প্রভৃতি পদকতাদের উৎকৃষ্ট পদ)_যা চত্তীদ সের না 
প্রচলিত। সহজিয়া চণ্ডীদাসের কোন পৃথক আন্তত্ব স্থকুমার সেন শ্বীকার 
করেন শি; চগণ্ডীদাসের রাগাম্মিক পদগুলি একাপিক সহজিয়া কবির সাধনসংকত 
ঘটিত পদ রূপান্তর । শ্রীকষ্ণকীর্তনেব বতমান পুথি সম্পর্কে স্থকুমার সেন 
বলেছেন “আমার স্থনিশ্চিত অভিমত এই যে একঞ্চকাতনের পুথি আনুমানিক 
১৭৮০ খ্রীঃ দিকে লেখা হইয়'ছিল।” কিন্তু মুল গ্রন্থ ও গ্রন্থকার এর থেকে 
অনেক প্রাচীন। স্বকুমার সেনের মতে কৃষ্ণকীত্তন রচয়িতা! বু চণ্তীদাস ষোড়শ 
শতাব্দীর প্রথম তৃতীয়কের পূবে বর্তমান ছিলেন। আর অবংশীন চণ্তীদাস 
সম্পর্কে তার মত এই মে “পদ্দক্তা যে অস্তত: ১৬৬০ খ্রীঃ কাছাকাছি সময়ে বর্তমান 
ছিলেন তা নিঃসংশয়ে বল! চলে ।” এর সঙ্গেই বাংল! দেশের ছোট বিদ্যাপতি 
কবিরঞ্জনের মিলন হয়েছিল বলে তিনি মনে করেন। সম্প্র/ত প্রাচীন কবিদের 
পরিচয় ও জময়' গ্রন্থে ডঃ সুখময় মুখোপাধ্যায় বহু চণ্তীপাসের ভিতর থেকে “বড়ু, 
ও “্বজ'কে গ্রহণ করে “গণ্য-নগণ্য' দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দিয়েছেন। বর্তমান শতকে 
চণ্তীদাসের কাব্যালোচনার চেয়ে গবেষকদের চণ্ীদাস সমস্যার আলোচনাই বেশী। 
কিন্তু এত গবেষণা সেও চণ্ডীদ্ধাস সম্পকে কোন সংশয়হীন নিশ্চিত সমাধান 
এখনও জত্ভব হয় নি। 


৩৭ 


পার 


গোবিন্দলাতন সসস্থ্য। 


আধুনিক বৈষ্ণব সাহিত্যের গবেষণায় বিছ্যাপতিকে নিয়ে উনবিংশ শতকে ও 
চণ্ডীর্দানকে নিয়ে বিংশ শতকে যত সমস্তা ও বিতর্ক দেখ! দিয়েছে অন্ত কোন 
বৈষ্ণব পদকর্তাকে নিয়ে এত বিচার ও আলোচন! হয় নি। তবে বর্তমান শতকে 
একটি ভিত্তিহীন সমস্তা দেখা দিয়েছিল গোবিন্দদাস কবিরাজকে কেন্দ্র করে। 
উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ১৮৬৭ খ্রীঃ হরিমোহন মুখোপাধ্যায়ের কবিচরিত 
গ্রন্থে গোবিন্দধাসের প্রথম নামোল্লেখ মাত্র আছে; এর পর :৮৭১ খ্রীঃ বঙ্গভাষার 
ইতিহাস গ্রন্থে মহেত্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় গোবিন্দদাসের বিস্তৃত পরিচয় দান প্রসঙ্গে 
বলেছেন--"গোবিন্দদাস কবিরাজ বুধুরী গ্রামনিবাসী রামচন্দ্র কবিরাজের ভ্রাতা 
ও শ্রীনিবাম আচারের শিষ্ক ছিলেন।? ৮৭৮ খ্রাঃ রচিত.রাজনারায়ণ বন্থর বাংলা 
ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক বক্তৃতায় ও ১৮৮০ খ্রীঃ রমেশচন্দ্রের 7৩ 1,166180016 
91 86089 গ্রন্থেও গোবিন্?াসের উল্লেখ আছে। গত শতকের বিভিন্ন পত্র- 
পত্রিকায় গোবিনাদাস সম্পর্কে গবেষণা হয়েছে। ১২৮১ সালেরু» জ্ঞানাঙ্কুর ও 
প্রতিবিম্ব পত্রিকায় এবং ১২৮২ সালের বান্ধব পত্রিকায়, গোবিন্দদাসের 
জীবনী, কালনির্ণয় সম্পকিত গবেষণা! আছে। ১২৯৯ সালে নব/ভারত পত্তিকান়্ 
ক্ষীরোদচন্ত্র রায়চৌধুরীও অনুরূপ গবেষণা! করেছেন। ১৩০০ সালে নব্যভারত 
পত্রিকায় হারাধন দত্ত 'বঙ্গের বৈষ্ণব কাব" প্রবন্ধমলায়, ও ১৩১১ সালে প্রদীপ 
পত্রিকায় শৌরেন্দত্রমোহন গুপ্ত শশ্রীধণ্ডের প্রাচীন কবি' প্রবন্ধমালায় গোবিন্দদাসের 
পরিচয় নিয়ে গবেষণামূলক আলোচনা করেন। কিন্তু এই সমস্ত আলোচনায় 
গোবিনদাস সম্পর্কে কোন সমন্ত। দেখ! দেয় নি। কিন্তু ১৩১১ সালে নগেন্দ্রনাথ 
গুপ্ত গোবিন্দদাসের বাঙ্গালী পরিচয় সম্পর্কে সংশয় প্রকাশ করে বিদ্যাপতির মতো 
গোবিম্বগাসকে মৈথিলী প্রমাণ করতে চেষ্ট। করেন। মিথিলায় গোবিন্দদাস ঝা 
নামক মৈথিলী কবির 'কয়েকটি পদই তাঁর এই সিষ্ধান্তের কারণ। ৩১১ সালের 
ভারতী পত্রিকার পৌধসংখ্যায় দীনেশচন্ত্র সেন নগেন্দ্রনাথ গণপ্ডের এই অপচেষ্টার 
প্রতিবাদ করে গোবিন্দদাস কবিরাজকে বাঙ্গালী কবি বলেই প্রতিপন্ধ করেন । 


চিএ 


কিছুকাল নিবৃত্ত থাকার পর নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত আবার গোবিন্দ্াস কবিরাজকে 
মিথিলার কবিরূপে প্রমাণ করতে সচেষ্ট হন। এ সম্পর্কে বিভিন্ন পত্রিকায় তিনি 
মোট পাচটি প্রবন্ধ লেখেন । ১৩৩১ সালের কাতিক মাসের মাসিক বস্থমতীতে, 
১৩৩৫ সালের সাহিত্য পরিষদ পত্রিকায়, ১৯৩০ খ্রীঃ “10067) 15৬16৬ তে 
একটি করে মেট তিনটি এবং ১৩৩৬ সালে প্রবাসী পত্রিকায় ছুইটি-__-এই মোট 
পাঁচটি প্রবন্ধ রচন! করে গোবিন্দদাস কবিরাজের বাঙ্গালীত্ব সম্পর্কে সংশয় স্থষ্টির 
চেষ্টা করেন। নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের এই অপচেষ্টার প্রতিবাদে সতীশচন্দ্র রায় বীরভূম 
বঙ্গীর সাহিত্য সম্মেলনে ( ১৩৩২ ) মহাকবি গোবিন্দদাস কি মৈথিল ? নামক 
প্রবন্ধ প$ করেন, এবং ১৩৩৩ সালের ভারতী পত্রিকায় গোবিন্দদাস কবিরাজকে 
বাঙ্গালী বৈষ্ণব কবিরূপে প্রতিপাদন প্রচেষ্টায় সতাণচন্ত্র রায়ের দীর্ঘ গবেষণা প্রবন্ধ 
ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। এর পর ১৩৩৬ সালের সাহিত্য পরিষাদ 
পত্রিকায় স্থকুমার সেন “গাবিন্দদাস কবিরাজ শীর্ষক সুদীর্ঘ প্রবন্ধে গোবিন্দদাসের 
বাললীত্ব সম্পকে নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের এই অধূলক সংশয় ভিত্তিহীন প্রমাণ করে 
প্রচুর তথ্য ৬ দৃঢ় যুক্তি সহকারে গোবিন্দদাস কবির'জকে শ্রধণ্ডের বাঙ্গালী 
কবিরূপেই প্রতিষ্ঠিত করেন। এটা কেবল প্রতিবাদ প্রবন্ধ নয়, এই দীর্ঘ গবেষণা 
প্রবন্ধটি গোবিন্দদাসের বিস্তারিত জীবন ও কাব্যপরিচয় হিসেবেও বিশেষ 
মূল্যবান। গোবিন্দদাস সম্পর্কে সর্বাধুনিক পুর্ণাঙ্গ গবেষণ! হয়েছে বিমা'নবিহ'রী 
মজুমদারের রচিত 'গোবিন্দবাসেব পদাবলী ও তাহার যুগ" গ্রস্থের ভূখিকায় 
১৯৬১ খ্রীঃ | 


৩৪ 


(ছ) জঙ্যান্য্ তলস্স্থ্া। 


সমন্তাপ্রধান পূর্বালোচিত তিনজন বৈষ্ণব কবি ছাড়াও অন্থান্য বহু খ্যাত 
অধ্যাত বৈষ্ণব কবিদের নিয়ে আধুনিক কালে অনেক গবেষণ! হয়েছে। বৈষ্ণব 
কবিদের গোষ্ঠি পরিচয় থেকে সরিয়ে এনে ব্যক্তিপরিচয়ে উদঘাটিত করে তোলাই 
এই জমস্ত গবেষণার আধুনিক উদ্দেশ্ঠ । গবেষণাগুলি যে সবক্ষেত্রে নিভূল তা 
নয়, কিন্তু এই অনুসন্ধানের চে! প্রশংসনীয়। উনবিংশ শতকের প্রথমার্ধে 
ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কুষ্ণপাস কবিরাজের কবিজীবনী রচনা করবেন বলে প্রতিশ্রুতি 
দিয়েছিলেন কিন্তু কার্যক্ষেত্রে হয়ে ওঠে নি। বৈষ্ণব কবিকে নিয়ে গবেষণার এই 
আধুনিক ওৎস্থক্য উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ও বিংশ শতকে বিপুল সার্থকতা 
নিয়ে দেখ। দল। এর ফলেবহু অখ্যাত কবিও নিজের স্পষ্ট ব্যক্তিপবিচয় 
নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হলেন । 

৮৫২ খ্রীঃ রঙ্গল।ল জাতীয় সাহিত্যের প্রাচীন এঁতিহা গৌরব কীর্তন কবে 
“বাংল! কবিতা বিষয়ক প্রবন্ধ' নায়ে যে গবেষণ! গ্রন্থ বীটন সোসাইটিতে পাঠ 
করেণ, সেখানে গীতগোবিন্দ ও চৈতন্যচরিতামৃতের নাম থাকলেও গ্রস্থরচয়িতাদের 
সম্পর্কে কোন আলোচনা ব। উল্লেখ নেই। .৮৫৩ খ্রীঃ ঈশ্বরচন্জ্র বিদ্যাসাগর 
“সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যশান্ত্র বিষয়ক প্রস্তাব” গ্রন্থে গীতগোবিন্দের আলোচন। 
প্রসঙ্গে বৈষ্ণবকাব্যের আদি কবিকুলগুরু জয়দেবের জীবন সম্পর্কে কিংবদস্তিনিতর 
আলোচনা করেছেন। ১৮৫৮ খীঃ বিবিধার্থ সংগ্রহে 'বঙ্গভাষার উৎপঞ্তি' শীর্ষক 
গবেষণ! প্রবন্ধে রাজেন্দ্রলাল মিত্র বিগ্ভাপতি ও চণ্তীদাসের সঙ্গে ভাষাগত তুলন। 
প্রসঙ্গে কুষ্ণদাস কবিরাজের নামোলেখ মার করেছেন। ১৮৬৯ খ্রীঃ রচিত 
হরিমোহন মুখোপাধ্যায়ের কবিচরিত গ্রন্থে চণ্তীদাঁস, বিদ্যাপতি, গোবিন্দদাস, 
কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রভৃতি কবিদের সঙ্গে রায়শেখরের উল্লেখ আছে। 
১৮৭১ খ্রীঃ রচিত মহেন্ত্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের বঙ্গভাষার ইতিহাস গ্রন্থে 
পূর্বোক্ত বৈষ্ণব কবিসমুহ ছাড়াও বৃন্দাবন দাস, নরহরি দাস, বৈষবদাস প্রমুখ 
অতিরিক্ত কয়েকজন বৈষ্ণব কবিদের জীবনী ও রচনা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত পরিচয় 
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আছে। ১৮৭্থ্রীঃ: রাজনারায়ণ বন্ বাংলাভাষা! ও সাহিত্য বিষয়ক বক্তৃতায় 
বিষ্যাঁপতি ও চণ্তীদ্াসের আলোচনা প্রসঙ্গে রায়শেখর, নরহরি দাস, বৈষাব দাস, 
যছুনন্দন, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস প্রমুখ বৈষ্ণব কবিদের নাম ও পরিচয় উল্লেখ 
করেছেন। এ ছাড়া গহশতকের সাহিত্যের ইতিহাঁসগুলিতে ঘথ। রামগতি 
হায়রত্বের বাংল।ভাষ! ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব? (১৮৭৩) রমেশচন্দ্রের শা)6 
1166180016 01 3617581" ( ১৮৮০ ) ও দীনেশচন্দ্র সেনের “বঙ্গভাষ! ও সাহিত), 
(১৮৯৬ ) প্রন্থতি গবেষণা গ্রন্থগুলিতে উল্লিখিত বৈষ্ণব কবিদের সম্পর্কে তথ্যপূর্ণ 
আলোচনা আছে। 

গত শতকের সাময়িক পত্র পত্রিকাগুলিতে খ্যাত অধ্যাত বৈষব কবিদের 
সম্পর্কে গবেষণ। কর! হয়েছে । ১২৮০ সালের বঙ্গদর্শন পত্রিকায় রামদাস সেনের 
গৌড়ীয় বৈষ্ঞবাচাষবুন্দের গরন্ববলীর বিবরণ" প্রবন্ধট ষড়গোস্ব'মীর জীবন 
পরিচয় ও রচন[পরিচয় বিষয়ক গবেষণা । একই সালে বঙ্গদর্শন পত্রিকায় 
রাজকুষ মুখোপাধ্যায় 'জ্ঞানদাস' ও “বলরাম দাস” নামে যে ছুটি প্রবন্ধ রচনা 
করেন, তাতে বৈষ্ণব কবি দুজনের বাক্কিপবিচয় সম্পর্কিত গবেষণা অংপক্ষা 
কাব্য পরিচয়মূলক সমালোচনাই প্রধান । ১২১ সালের জ্ঞানাঙ্কুর পত্রিকায় 
'রায়বসন্থ' শীর্ষক প্রবঞ্ধটি বসন্ত রায় রচিত ১০টি কবিতার বিজ্ঞাপন। ইতিপূর্বে 
রায়বসম্ত ও বিছ্য'পতি একই ব্যক্তি বলে যে মত প্রচারিত ছিল এই গুবন্ধটিতে 
সেই মত খণ্ডন করে রায়বসন্ত ও বিছ্যাপতিকে পৃথক কবি বলে প্রমাণ করা 
হয়েছে। পরবতীকালে ১১০৯ সালের ভাবতী পত্রিকায় কৈল"* চন্দ্র সিংহের 
চগ্তীদাস, বসন্ত বায় ও বিছ্যাপতি" প্রবন্ধে এবং ৩১৬ আলো, না পত্রিকায় 
লালগোপাল মিত্রেব “বিছ্বাপতি" প্রবঙ্গে বসন্ত রায় ও বিগ্যাপতির ভিন্নব্যক্তিত্ব 
সম্পকিত অন্বপ গবেষণ! লক্ষা কর! যায়। 

১২৮১ সংলের বান্ধব পত্রিকায় কৈলাসচন্দ্র ঘে'ষের “বঙ্গীয় বৈষ্ণব কবি সম্প্রদা মু 
নামক ধারাবাহিক প্রবন্ধটির প্রথমাংশ বিগ্াপতি. চণ্ডীদাস প্রমুখ প্রাকচৈতন্ত 
যুগের বৈষ্ণব কবি এবং রূপগোস্বামী, সনাতন গোস্বামী ও জীবগোস্বামী গ্রভৃতি 
চৈতন্তপমসাময়িক ভক্ত এবং গোবিনদাস রায়শেখর, গায়বসম্ত মুখ 
চৈতন্তোত্তর যুগের বৈষব কবিপ্রধানদের সপক্ষিপ্ত আলোচনা । এছাড়া 
প্রবন্ধটিতে বাসুদেব ঘোষ, প্রসাদ দাস. জ্ঞান্দাস, সুখময় দাস, কিন্কর দাস, 
রামচন্দ্র দাস, রামানন্দ, যছুনাথ দাস, দুর্লভ দাস, রাধাবল্পভ দাস, মুরারি গুপ্ত, 


ও ৪১ 


চম্পতিনাথ, গোপালদাস, বংশীদ্দাস, লোচনদাস, নয়নানন্দ দাস, বাস্থদেৰ 
দাস, প্রেমদাস, বলরাম দাস, যছুনন্দন দান, নরোতম দাস, রসরাজ খান, পীতাম্বর 
দাস, বৃন্দাবন দাস, নরহরি দাস, গৌরী দাস প্রমুখ কবিদের সংক্ষিপ্ত পরিচন্র 
আছে। প্রবন্ধটির ছিতীয়াংশে বিখ্যাত বৈষ্ণব গ্রস্থা্দি সম্পর্কে অল্পবিস্তর 
আলোচনা আছে। 

১২৯৯ সালের 'সাহিত্য' পত্রিকায় ক্ষীরোদ রায়চৌধুরী 'ঘনশ্টাম দাস” ও 
“মুসলমান বৈষ্ণব কবি, প্রবন্ধে গোবিন্দাস কবিরাজের পৌত্র ঘনস্াম ও সুসলমান 
বৈষ্ণব কবিদের জীবনী ও রচনার পরিচয় দিয়েছেন । 

১৩** সালের নব্যভাবত পত্রিকায় হারাধন দত্ত “বঙ্গের বৈষ্ণব কবি? শীর্ষক 
ধারাবাহিক গবেষণা প্রবন্ধে জ্ঞানদাস, লোচন দাস ও গোবিনাগাসের 
জীবনেতিহাস সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। ১৩০৩ সালে একই পত্রিকায় 
অচ্যুতনারায়ণ রায়চৌধুরী বলবাম দাসের জীবনী আলোচনা প্রসঙ্গে বৈষ্ণব 
সাহিত্যের ইতিহাসে বহু বলরামের ব্যক্তিত্বকে আবিষ্কার করেন। 

প্রদীপ পত্রিকায় ১৩০৮ সালে মনোরঞ্জন গুহ রচিত “রায় রামানন্দ” প্রবন্ধ 
রামানন্দ রাঁয় সম্পকিত তথ্যপূর্ণ গবেষণা । ১৩১১-১২ সালের প্রদ্দীপ পত্রিকায় 
শৌরেন্দ্রমোহন গুপ্ধ খণ্ডের প্রাচীন কবি” শার্ধক ধাবাবাহিক প্রবদ্ধমালায় 
নরহরি সরকার, লোচন দাস, গোবিনার্দাস, রায়শেখর, রামচন্দ্র কবিরাজ, 
কবিরপ্ীন, গোপাল দাস, আত্মারাম বুসিংহাননা প্রমুখ আখণ্ডেব তক্ত সম্প্রদায়তুক্ত 
বৈষ্ণব কবিদের জীবন ও রচনা সম্পর্কে মূল্যবান গবেষণ! প্রকাশ কবেছেন। 

আধুনিক কালের বৈষ্ণব সাহিত্য গবেষণাব শ্রেষ্ট পত্রিকাক্ষেত্র হল সাহিত্য 
পরিষৎ পত্রিকা । খ্যাত অখ্যাত, মুখ্য খ্বৌণ অসংখ্য বৈষব কবিদের সম্পর্কে 
এই পত্রিকায় দীর্ঘকাল ধরে বহু গবেষণা হয়েছে। 

১৩০৪ সালে অচ্যুতচরণ চৌধুরীর “নরোতম ঠাঁকুর, ১৩০৫ সালে কালিদাস 
নাথের “বৈষ্ণব কবি জগদানন্দ', একই সালে অচ্যুতচরণ চৌধুরীর "ন্ীকবি মাধবী”, 
১৩০৬ সালে আননদনাথ রায়ের “ঠাকুর নরহরি সরকার ও রঘুনন্দন ঠাকুর" 
১৩১৬ জালে সতীশচন্ত্র রায়ের প্রাচীন পদাবলী ও পদ্দকরুগণ' ১৩২২ সালে 
ক্ষেত্রগোপাল সেনগুপ্তের বৈষ্ণবদাস ও উদ্ধবদাস+ এবং সতীশচন্ত্র রায়ের 
জ্ঞানদাসের পদাবলী” প্রভৃতি প্রবন্গুলি এর শিদর্শন। চতীদাস, গোবিন্দদাস 
সম্পকিত সমহ্তালোচনামূলক গবেষণার ক্ষেত্রে সাছিত্যপরিষদ পত্রিকার গুরুত্ব 
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অ।গেই দেখানো হয়েছে। প্রবাসী, বন্থমতী, ইত্যাদি বর্তমান শতকের পত্রিকার 
গুরুত্বও এই প্রসঙ্গে একই সঙ্গে স্বীকৃতির যোগ্য। 

গত শতকে এবং বর্তমান শতকের পত্র পত্রিকাগুলিতে বৈষ্ণব কবি জম্পকিত 
যে সমস্ত গবেষণাপ্রচেষ্টা বিপুল আকারে দেখা দিয়েছে তারই পূর্ণাঙ্গ রূপ লক্ষ 
কর! গেল গোৌরপদতরঙ্গিণীর ভূমিকায় জগবন্ধু ভদ্রের বৈষ্ণব কবি পরিচয়ুমূলক 
বিস্তৃত আলোচনায় এবং সতীশচন্রের সম্পার্দিত পদকল্পতরুর পঞ্চম খণ্ডে 
বৈষ্ণব কবি সম্পকিত বিস্তারিত গবেষণায়। আধুনিক বৈষ্ণব সাহিত্য 
গবেষণার পূর্ণাঙ্গ পরিণতিরূপে উক্ত গ্রন্থহথয় ম্মরণীয়। এরই সাম্প্রতিক পরিণাম 
ডঃ স্থকুমার সেনের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এবং ডঃ অসিতকুমার 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাংল! সাহিত্যের ইতিবৃত্তের বৈষব কবি প্রসঙ্গ গুলিতে লক্ষণীয় । 


৪৩ 


সম্মাল্লোদন্নাব পানা 


আধুনিক কালে বৈষ্ণব কবিজীবন অম্পর্কে যেমন প্রচুব গবেষণা ও 
ব্যাপক অনুসন্ধান হয়েছে তেমনি কবিকে জানার সঙ্গে সঙ্গে কবিত্ব আসম্বাদনের 
বিপুল প্রস্বাসে ফলে গত শতকে ও বর্তমান শতকে বৈষ্ণব কবি ও কাব্য সম্পর্কে 
সমালোচনার একটি ধারাও রচিত হয়েছে। বস্তত আধুশিক অমালোচন। 
সাহিত্যের ক্ষেত্রে সংস্কৃত কাব্য রচয়িতাদের পাশে বৈষব পদকারদেবও একটি 
গুরুত্বপূর্ণ স্থান আছে। আধুনিক গবেষণার দ্বারা বৈষ্ণব কবিদের যেমন মহ'জন 
সাধকের ভূমিকা থেকে বিয়ে এনে যথার্থ এতিহ'সিক বাক্তিত্বের আসনে 
প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে, কাব্য সমালোচনাব ক্ষেত্রেও তেমনি বৈষ্ণবপদ্দাবলীকে 
মধ্যযুগের ধর্মীয় বাতাববণ ও আলঙ্কবক শিয়মবন্ধন থেকে মুক্ত করে বিশুদ্ধ 
লৌকিক সাহিত্যের মানদণ্ডে পরীক্ষা কর! হয়েছে। এইকাবণে দেখা যায় 
চৈতন্যোন্তর কবিদের ুলনায় প্রাকচৈতন্যযুগের কবি আধুনিক বৈষ্ণব সাহিত্য 
সমালোচনার ক্ষেত্রে বেশী সমাদূত ও বহুলালোচিত হয়েছেন যে সাহিত্য 
সৌন্দর্যের নিবিখে কালিদাস, ভবভূৃতি প্রমুখ সংস্কৃত বসসাঁহি ত্যব বচয়িতাগণ 
এ যুগের বহু আলোচিত কবি এবং যে মাণবীয় রসেব বিচারে মৃচ্ছকটি ক, 
রত্বাবলী, মেঘদূত, কাদম্বরী আধুনিক কালে বিপুল সমাদরে অভ্যখিত, ঠিক সেই 
কারণেই জয়দেব, বিছ্যাপত্তি ও চগ্তীপাসের কবিতা 'এ যুগে প্রচুৰ পবিষাণে 
আলোচিত হয়েছে । এ যুগের সমালোচকেরা টৈকুষ্ঠেব বৈষ্ণবীয় 'মধর্শকে বাদ 
দিয়ে জয়দেব, বিদ্ভাপতি, চগ্ডীদাস প্রমুখ বৈষ্ণব কবিদের যে বিশেষ দৃষ্টশঙ্গা 
নিয়ে গ্রহণ করেছিলেন, তা৷ পদ্রত্বাবলীর ভূমিকায় ঞ/শচক্র মজ্মদ রর মন্তব্য 
থেকেই উপলব্ধি করা যায়। সেখানে তিনি বলেছেন__“চৈতন্তদেব জন্মিবাব 
বহু পূর্ব হইতে বৈষ্ণবধর্ম ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল, কস্ক মপূর্ণভাবে । কেন না 
তখন সে ধম কেবঙ্গ রাধাকৃষ্ণের যৌন সম্বদ্ধেপ উপর সংস্থাপিত। জয়দেব 
তাহাই গীত করিয়াছিলেন, বিদ্ভাপতি ও চণ্ডীদাস সেই পথেরই অনুসরণ করিয়া 
অমর হইয়া গিয়ছেন। যে সকল মহাঞ্জন শান্ত, দাত্ত, সখ্য, বাৎসল্য এ মধুর 


এই পাচভাবে শ্রীকুষ্ণকে দেখিয়াছিলেন, তাহারা গৌরাঙ্গের সমসাময়িক ও 
ও পরবতাঁ, জয়দেবাদির অনেক পরে। চৈতন্য যে সকল মহাজনগ্রস্থ 'আলোচন! 
করিতেন, তন্মধ্যে তাহাদের স্থান ছিল ন|। 

এমন বলিতেছি না যে, চৈতন্টের পূর্বেকার বৈষ্ণব ধর্ম কেবল মধুর রসসর্বন্য,-- 
শান্ত দাস্ত সধ্য বাৎসল্যার্দির তখনও নামগন্ধ ছিল না। আমার তর্ক এই ষে, 
মধুর রসের তখন এত বাড়াবাড়ি যে অন্ত রস্রে ভাবনা ভাবিবার সময় ছিল ন1। 
অন্ত রসের যে প্রয়োজন তাহাও তত অনুভূত হয় নাই। আমর! বলিয়াছি, 
গৌরাঙ্গের পূর্ববর্তী কবিগণ কেবল মধুর রসের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হইতেন, এবং তাহাই 
তাহারা গীত করিয়াছেন। বানুবিক তাহারা অন্থরসের বড় আলোচন! করেন 
নাই । 

আধুশিক কালের সমালোচকেরা রাধাকৃষকে এশ্বরিক তত্যুতি অপেক্ষা 
বিশু মানব মানবী রূপেই দেখতে চেয়েছেন। ১২৮৪ সালে অথাৎ ১৮৭৭ খ্রীঃ 
প্রকাশিত ৬।স৩। পতিকাঁয় “বঙ্গসাহিতা নামক সমালোচনায় সমাজোচক বৈষ্ণব 
কবিতাকে মধুর এবং শিল্পগুণান্থত স্বীকার করেও এর স্বগয় আধ্যাত্মিক 
তাৎপর্ধকে অন্বীকার করে বলেছেন-__“কৃ্প্রেমেব ব্যাপাবটি যে স্বগীয় বর্ণে রঞ্জিত 
হইতে পারে না, তাহা আমরা বলিতে প্রস্তুত নই। বিছ্য'পতি ব; চন্ডীদাস 
তাহ] করেন নাই বা করিতে পারেন মাই | তি'ন টৈষ্ব পদাবলীতে দেবত্ব 
ব৷ মাধ্যাত্মিক তা দেগতে পান শি, বরং বিদ্ভাপতি চণ্" দাসের কবিতায় লৌকিক 
নায়ক নায়িকার ভাব লক্ষ্য করে বলেছেন--“শকৃষ্ণের প্রণয় ইন্দিযগত, 
অস্থিচ্মগত, এবং পৃথিবী হইতেও পাথিব। শুখুষাত্র রূগ”'্বণাই যে 
প্রণয়ের প্রবর্তক, অশেষ প্রকার লীলাই যে প্রণয়ের জীবন, বসন্ত ও বর্ধাকাল যে 
প্রণয়ের উৎকর্ষ, যৌবনই যে প্রণয়ের সম্মন, দ!রণ বিচ্ছেগ্গের সময়েও “নিতি 
নিতি মদন ঝঙ্কারই যে প্রণয়ের দারুণ বিচ্ছেদ যাতশ!, সে প্রণয়ের গরিম। 
কীর্তন করিতে ও লঙ্জ! বোধ হয়।” 

১৩*২ সালে অাৎ্ ১৮৯৪ খ্বী' ভারতী পাত্রকায় প্রকাশিত উমেশচন্ত্র 
বটবালের “চণ্তীদাসের কবিত্বাস্বাদণ' নামক আলোচনায় চণ্ডী”'"সর রাগত্মিক 
কবিতাগুলির আলোচনা প্রসঙ্গে র্জকিনী প্রেমের অসাধাজিকতার দিকে 
ইঙ্গিত করে উনবিংশ শতকের নীতিবাদ প্রচার কর হয়েছে। এছাড়! 
চণ্তীদাসের বিখ্যাত রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক পদগুলিকে বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে কোনরূপ মিষ্টিক 


বা আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার পরিবর্তে বিশুদ্ধ লৌকিক ও মানবিক প্রেমলীল! বলে 
ব্যাখ্যা করে সমালোচক ষে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন তা! বৈষ্ণব কবিত। সম্পর্কে 
রবীন্দ্রনাথেব আধুনিক প্রশ্নের (সত্য করে কহ মোরে হে বৈষ্ণব কৰি / কোথা 
হতে পেয়েছিলে এই প্রেমচ্ছবি ? ) যথাযথ উত্তর : 

“কষ বাধাকে নায়ক নায়িকা করিয়া চণ্ডীদাস যে সকল উৎকৃষ্ট পদ রচনা 
করিয়াছিলেন, প্রকৃত পক্ষে তিনিই তাহার নায়ক এবং তাহার হৃদয়েশ্বরী রামীই 
তাহার নায়িক। সন্দেহ নাই ।* 

আধুনিক কালে বৈষ্ণব পর্দাবলীব আবেদন সম্পূর্ণ মানবিক । এ যুগের বৈষ্ণব 
সাহিত্য সমালোচনাও তাই সম্পূর্ণ মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকেই দেখ! দিয়েছে। 
বৈষ্ণব পদাবলীকে বিশ্ত্দ লৌকিক আদর্শে বিচাবের বিরুদ্ধে একসময় মুছ আপত্তি 
তুলেছিলেন ভারতী পত্রিকার সম্পািক ত্বর্ণকুমারী দেবী। তার উত্তরে 
বলেজ্্নাথ যে ৈফিয়ৎ দিয়েছিলেন সেটা বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্য সম্পর্কে 
সমালোচকদের আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গীর এক নির্ভরযোগ্য প্রমাণ । 

“বৈষুব কবি রাধাকুষ্ণের সম্পূর্ণ মানববপ বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে তাহাদের 
প্রতি অঙ্গেব যৌবনসন্নদ্ধ সৌন্দর্য ফুটিয়! উঠিয়াছে। একপ বর্ণনা কোথাও 
আধ্যাত্মিক নহে কেবল দেহজ ভাবতঙ্গী এবং গঠনের পরিপাট্য লইয়া । টানিয়া 
বুনিয়া ইহার মধ্য হইতে যে আধ্যাত্মিক জপক বাহির করা যায়না এমন নহে, 
কিন্তু কাব্য অক্ষুগ্ন রাখিয়। সহজে বোধ কবি কেহ আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করিয়া দিতে 
পারেন না ।” ( কৈফিয়ৎ ) উনবিংশ শতকে আধুনিক বৈষ্ণব সাহিত্য সমালোচনায় 
এটাই প্রথম এবং প্রধান লক্ষণ বলে মনে হয়। 

(২) গ্বিতীম্সত 8 আধুনিক যুগেব বৈষ্ণব পদসংকলনগ্তলি যেমন পালামুখ্য 
সংকলন নয়, কবিস্খ্য সংকলন, তেমনি এফুগেব বৈষ্ণবকাব্যের সমালোচনাও 
কেবল কয়েকটি বিচ্ছিন্ন পদের ভালোমন্দ বিচার শয়, সমগ্রভাবে কবির বিচার । 
কোন একজন কবিকে নির্বাচন করে তার সমস্ত পদগুলির মধ্য দিয়ে একটি কবি 
চরিত্রকে নির্দেশ করা যেমন আধুনিক কবিমুখ্য পদাবলী সংকলনের উদ্দেশ্ঠ, 
আধুনিক সমালোচনাও তেমনি কোন এক নির্বাচিত বৈষ্ণব কবির পদগুলির মধ্য 
থেকে তার কবি স্ববঁপকে আবিষ্কার করার সামগ্রিক উদ্দেশ্য সাধনে নিয়োজিত । 
আধুনিক বৈষ্ণব সাহিত্যের গবেষণা যেমন বৈষ্ণব কবিকে গোষ্টিপরিচয় থেকে 
ব্যক্তি পরিচয়ের দিকে স্পষ্ট করে এনেছে, বৈষ্ণব কাব্যের আধুনিক সমালোচন! 


৪৬ 


তেমনি পদ সৌন্দর্যের আশ্বাদে মগ্র থেকেও কবিব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য সন্ধানে সচেতন | 
এধুগের অধিকাংশ বৈষ্ণব পদ সমালোচনা তাই এক একজন স্বতন্ত্র কবিকে নিষ্বে 
বলে, কবিনামেই প্রবন্ধগুলি পরিচিত । 


(৩) তৃতীয়ত £ আধুনিক সমালোচনার একটি বিশেষ রীতি হল তুলন! 
পদ্ধতির ন্যবহার । সাদৃশ্য ও বৈষম্য দেখ।নোর জন্য তুলনার প্রয়োজন। কোন 
একজন কবিব ব্যক্তিত্ব অনেক বেশী স্পষ্ট হয়ে এসে, অন্য একজন কবির সঙ্গে 
তাকে তুলন! করে দেখলে । এই কাবণেই "আধুনিক সমালোচনা পদ্ধতিতে 
তুলনামূলক বিচারের প্রয়োগ এত ব্যাপক। বাণ্লা সাহিত্যের সমালোচনায় 
বন্ধিম এর সার্থক পরিচালক | ্ৰষ্ণব ববি সম্পর্কে এই বিশেষ সম'লোচনা পদ্ধতি 
বত ব্যাপক ভাবে প্রযুক্ত হয়েছে, অন্য আর কোথাও তা লক্ষ্য করাযায় না। 
বৈষ্ণব কবিদের একক ব্যন্তি ত্ব নিয়েও গ্রচুব আলে'চন! হয়েছে, তবে প্রাকচৈতন্ত 
যুগের জয়দেব বিছ্ভাপ্তি ও চণ্তীদাসের আলোচনাগুলি প্রায়ই তুলনার দ্বারা 


স্পটাকৃত | 
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(শু) অন্দে সম্পর্কে নবম্মুল্যাস্ছন্ন 
(বিস্তাসাগর-_বুদ্দেব বস্তু) 


বাংলাদেশের বৈষ্ণব পদ্দাবলীর আদি কবিকুলপগুরু জয়দেব ধর্মীয় কবিরূণে 
মধ্যযুগের ভক্তমাল গ্রন্থ থেকে আরম্ভ করে গোবিন্দদাসের কবিপ্রণাম পদে 
সমভাবেই শ্রদ্ধা অর্জন করে এসেছেন। উনবিংশ শতকের প্রথম।রধের ইউরোপীয় 
সমালোচক ও অন্বাদকগণও জয়দেবের গীতগোবিন্দ কাব্যের লৌকি+ বর্ণনায় 
মুগ্ধহলেও অনেকেই শেষপর্যস্ত এ কাব্যকে অধ্যাত্মতত্বের রূপক বলে অতিহিত 
করেছেন, উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে একটু দৃষ্টি পরিবর্তন লক্ষ্য কর! 
যায়। আধুনিক বাঙ্গালী "মালোচকগণও জয়দেবেব কাব্যের প্রশংসা করেছেন, 
কিন্ত জয়দেবের কাব্য যে বৈষ্ণব তত্বের রসভাযা, এরকম কোন অলীক কল্পনার 
বশবতাঁ হয়ে নয়, বিশুদ্ধ লৌকিক সাহিত্যেব বিচারে গীতগোবিন্দের কতটুকু 
প্রশংল প্রাপ্য ঠিক ততটুকু তারা কবেছেন। এযুগের গীতগোবিন্দ্র সমালোচনা 
আগেব মতো! হরিস্মবণে সরস নয়, বিলাস কলাব কৌতুহলে কৌতুহলী । 

১৮৫৩ শ্রী প্রকাশিত “সংস্কৃত ভ'ষা ও সাহিত্য শাস্বিষয়ক প্রস্তাব গ্রস্থে 
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর জয়দেবের প্রশংস1! করে বলেছেন £ 

"গীতগোবিন্দ জয়দেব প্রণীত । এই মহাকাব্যের রচনা যেরূপ মধুর কোমল 
ও মনোহর, সংস্কৃত ভাষায় সেবপ রচণা! অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। 
বস্ততঃং এরূপ ললিত পদবিন্যাস, শ্রবণমনোহর অন্রপ্রাসচ্ছটা, ও প্রঙাদগুণ 
কুত্রাপি লক্ষিত হয় না। তাহার রচনা যেরূপ চমৎকারিনী, বর্ণশাও তদ্রপ 
মনোহারিণী। জয়দেব রচনা বিষয়ে যেরূপ অনামান্য নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছেন, 
বদি তাঁহার কবিত্ব শক্তি তদন্ুযায়ী হইত, তাহা হইলে তাহার গীতগোবিন্দ এক 
অপূর্ব মহাকাব্য বলিয়া পরিগণিত হষ্টত। জয়দেব কালিদাস ভবভূতি হইতে 
অনেক ন্যন বটেন, কিন্তু তাহার কবিত্বশক্তি নিতান্ত সামান্য নয়। বোধ হয় 
বাংলাদেশে যত সংস্কৃত মহাকবি হইয়াছেন, তিনিই সর্বোৎকৃষ্ট ।” 
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বিদ্যাসাগরের এই আলোচনার মধ্যেই উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের অভিনব 
দৃষ্টিভঙ্গী প্রথম ধর! পড়ল। তিনি জয়দেবের কাব্য সমালোচনায় কোন ভক্তিবাদী 
ভাবোচ্ছাসের দ্বার! প্রভাবিত হলেন না, বৈষ্ণব সাহিত্যকে ধর্মীয় বাতাব্রণ থেকে 
সরিয়ে এনে বিশুদ্ধ শিল্পের আদর্শে বিচার করলেন। আধুনিক সমালোচকদের 
অভিনব দৃষ্টিভঙ্গী এই যে, এ যুগে যেমন বৈষ্ণব সাহিত্যকে বৈকুণ্ঠের গান হিসাবে 
না! দেখে লৌকিক প্রেমাহিত্যরূপে দেখার প্রয়াস দেখা গেল, তেমনি জয়দেব, 
বিছ্াাপতি, চগ্রীদাসকে বৈষ্ণব সাধনার অন্প্র কুহেলিকার মধ্যে না -রথে 
এতিহাসিক গবেষণার পটভূমিতে এনে ধর্মসংস্কারবজিত বিশুদ্ধ কবিত্বের 
বিচারে নবমুপ্যদান করা হল। এর ফলে দেখ। দিল মধ্যযুগ ও আপুশিক যুগের 
বৈষ্ণব সাহিত্য বিচারের বিপুল পার্থক্য । 

এচৈতন্যদেব জয়দেবের কাব্যে তৃপ্ত হতেন, এই তথ্যট্কৃতে তৃপ্ত হয়ে সারা 
মধ্যযুগ জয়দেবের কাব্য বিচারকে স্পর্ধা বলে মনে করেছে । জয়দেবকে আধ্যাত্মিক 
কবি ও জয়দেখের কাব্যকে আধ্যাত্মিক কাব্য বলে অন্ধভাঁবে পূজা করে এসেছে। 
কিন্ত আধুনিক সংস্কারমুক্ত বিশুদ্ধ কাব্যবিচ:রের আহ্বান শোন! গেল 
বিছ্ভামাগরের কণ্ঠে। আপাত প্রশংসা সত্বেও জয়দেব সম্পর্কে বিদ্যাসাগর যা 
বলেছেন তাই হুল জয়দেব সম্পকে এ যুগের আধুশিক মত। ধর্মীয় সংস্কারের 
চশমা খুলে কাব্যরসিকের খোলাচোখে জয়দেবকে এই প্রথম দেখা হল। তাতে 
দেখ! গেল যে, প্রতিভার ক্ষেত্রে জয়দেব কালিদাস, ভবভতির চেয়ে অনেক নীচে, 
আর তার রচণারীঠি যতটা প্রশংসশীয়, কবিত্বশক্তি তদনুষ'্তী নয়। উনবিংশ 
শতকের দ্বিতীয়ার্ধে এমে এই প্রথম জয়দেবের আতশিকতা ধরা পঞ্চপ ,- জয়ছ্ে 
যতটা কানকে ভোলায়, মনকে ততটা নাড়া দিতে পারে না। বিদ্যাসাগবের এ 
মন্তব্যই বন্ধিম ও রবীন্দ্রনাথের জয়দেব সম্পকিত মালেচনার মধ্য দিয়ে বলেন্দ্রনা 
ও প্রমথ চৌধুরীর তীব্র সমালোচনায় পরিণত । 

স্থতরাং সংক্ষেপে বিদ্যাসাগরের পূর্বোদ্ধৃত মন্তব্যই জয়দেব সম্পর্কে আধুনিক 
যুগের প্রতি নধিত্বস্থচক সমালোচনা । এক্ষেত্রে রীতিবাদী কবি জয়দেবের শ্রবণ 
স্থভগ রচনারীতির যেমন প্রশংসা করা হয়েছে, তেমনি তার কাবত্ব শক্তির ন্যুনতা 
সম্পর্কেও যথোপযুক্ত সিদ্ধান্ত আছে। পরবর্তাঁকালে জয়দেবের সঙ্গে বিদ্যাপতির 
তৃলন! প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র জয়দেবের মুরজবীণাপঙ্গিনী স্ত্রীক্ঠগীতের সৌন্দর্যকে 
প্রশংসা করলেও তাকে বহিরিক্ত্রি় বলেই নিন্দা করেছেন। বিষ্যাসাগর 
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কোনরকম ব্যাখ্যা না করে জয়দেবকে কালিদাস ভবভভুতির চেয়ে ন্যুন বলে ফে 
অভ্রান্ত সিদ্ধান্ত করেছেন, পরবতীঁকালে রবীন্দ্রনাথ “বিচিত্র প্রবন্ধ গ্রন্থের 
“কেকাধ্বনি' প্রবন্ো কালিদাস ও জয়দেবের কবিতার তুলনামূলক আলোচন! করে 
চমৎকাব ব্যাখ্যাব দ্বারা সেই সিদ্ধান্তকেই প্রমাণ করেছেন । বিদ্যাসাগর জয়দেবের 
বর্ণনারীতির প্রশংসা করে যা বলেছেন, রমেশচন্দ্র দত্ত পরবর্তীকালে 1০ 
[.169781016 01 36081 নামক গ্রন্থে জয়দেব প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে 
তাকেই বিস্তারিত ভাবে আলোচন! করেছেন। নবজীবন পত্রিকায় অক্ষয়চন্্র 
সরকাব, এবং নবপ্ধীয়ের বঙ্গ দর্শনে জিতেক্লাল বনু জয়দেবকে সপ্রশংস সমর্থন 
করেছেন । আবার বিদ্যাসাগর জয়দেবের যে অক্ষমতার নির্দেশ করেছেন, সাধন! 
ও ভারতী পত্রিকায় বলেন্দ্রনাথ ও প্রমথ চৌধুরী তাকেই আরও তীব্র ও তিক্ত 
বিরোধী আলোচনার মধ্যে স্পষ্ট করে তুলেছেন। 

জয়দেবের ব্বপক্ষ-প্রশংসা এবং বিপক্ষনিন্দা ছুটোই অনুধাবন করা যাক। 
রমেশচন্দ্র দত্ত জয়দেবের কাব্যের সঙ্গীতগুণ ও চিত্রগুণ উভয়ের উচ্ছৃসিত প্রশংস! 
করেছেন। সংস্কৃত শব্ধের কঠিন উপলম্তর তেদ করে জয়দেব যে সঙ্গীতের 
শ্রোতস্থিনী ধারা প্রবাহিত করেছেন, তার প্রশংসা প্রসঙ্গে রমেশচন্ত্র 106 
[.1661910106 01736115891 গ্রন্থে লিখেছেন £ 
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কেবল স্ুরসঙ্গীত নয়, সাহিত্যের অন্য উপাদান চিত্রধমিতা সম্পর্কেও 
রমেশচন্দ্র উচ্ছৃলিত মন্তব্য করেছেন ঃ 
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এই বিস্তৃত সমালোচনায় জয়দেবের কাব্যের প্রাকৃত প্রেম ও জাগতিক 
সৌন্দর্ষেরই প্রশংসা করা হয়েছে, অপ্রা্কত প্রেমের আধ্যাত্মিকতার উল্লেখ নেই। 
১২৯৩ সালের অর্থাৎ ১৮৮৬ শ্রী: নবজীবন পত্রিকায় প্রকাশিত জয়দেব প্রবন্ধে 
অক্ষয়চন্্র সরকার গীতগোবিন্দের ভাষ! ও ছন্দ এবং কাব্যবৈশিষ্্য আলোচন| করে 
বাংলাদেশ ও বাংল! সাহিত্যে জয়দেবের প্রভাব আলোচন! প্রসঙ্গে বলেছেন : 

“বঙ্গের সাহিত্যজগতে জয়দেব আদিগুরু, তিনি গীতিকাব্যের কলতরু | 
এখনও বঙ্গের গীতিসাহিত্য সেই মহাজনের ছারস্থ, তাহার নিকট পদ্দানত 1” 

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর গীতগোবিন্দ প্রবন্ধে জয়দেবের সঙ্গে কালিদাসের 
তুলনামাত্র করেছিলেন । বঙ্কিমচন্দ্র বিদ্যাপতির সঙ্গে জয়দেবের তৃলন| করে 
১২৮০ সালের পৌষ সংখ্যার বঙ্গদর্শনে মানস বিকাশ প্রবন্ধটিতে যা! বলেছিলেন 
তাই পরে কিছু পরিবত্তিত ও পরিবর্ধিত হয়ে জয়দেব ও বিদ্যাপতি' শিরে নামে 
বিবিধ প্রবন্ধের প্রথমখণ্ডে প্রকাশিত হয়। বহ্ছিমচক্জ যখন জয়দেব ও বিদ্যাপতিকে 
শিয়ে তুলনামূলক সমালোচনা আরস্ত করেন তখন সে যুগের অনেক সমালোচক 
বৈষ্ণব কবিদের নিয়ে তুলনামূলক আলোচনার চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু সেই 
সমস্ত তুলনামূলক সমালোচনায় বিদ্যাপতির প্রতি্বন্দী ছিলেন চণ্ডীদাস, এবং সেই 
তুলনাও কেবল ব্যক্তিগত ভাললাগ। মন্দলাগার আলোচনা । কিন্ত বিদ্যপতিককে 
জয়দেবের প্রতিযোগী নির্বাচন করে উভয় কবির ব্যক্তিগত রুচির সঙ্গে যুগগত 
কারণ বিশ্লেষণ করে বঙ্কিমচন্দ্র বিষ্ণব সাহিত্য সমালোচন:র যে উচ্চমান প্রতিষ্ঠিত 
করলেন, সমসাময়িক ও পরবতী যুগে দীর্ঘকাল পর্যন্ত তার প্রভাব সুদূর প্রসারা 
হয়েছিল । 

বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত "মানস বিকাশ' প্রবন্ধটি বিবিধ প্রবন্ধ গম্থে ভিয়দেব ও 
বিগ্ভাপতি' নামে প্রকাশিত হবার সময়ে অত্কেখানি পরিবঙ্জিত ও কিছুটা 
পরিবত্তিত হয়েছিল। য়দেব সম্পকিত মন্তব্যের একটি পরিবর্তন এখানে উল্লে 
করা যেতে পারে। অন্ত:প্রস্কৃতির সংশ্পশ্শশৃন্য বৃহিঃপ্রকৃতি ঘর্দ কেবল কাব্যের 
বর্ণনীয় বিষয় হয় তবে তাকে ইন্দ্রিয়পরতা ছে'স বলে অভিহিত কক 'মানস 
বিকাশ" প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র লিখলেন £ 

“এস্থলে শারীরিক ভোগাসক্তিকেই ইন্দ্িয়পরতা বলিতেছি না, চক্ষুরাদি 
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ইন্জিয়ের বিষয়ের আহ্ুরক্তিকেই ইন্দ্রিয়পরতা বলিতেছি। ইন্দ্রিয়পরতা দোঁষের 
উদাহরণ কালিদাস ও জয়দেব ।” কিন্তু পরবর্তাকালে “বিবিধ প্রবন্ধ' গ্রন্থে 
“জয়দেব ও বিদ্যাপতি' প্রবন্ধে অন্থ্রূপ সিদ্ধান্তের যখন উদাহরণ দিলেন, তখন 
লিখলেন,--ইন্ছ্রিয়পরতা দোষের উদাহরণ জয়দেব। কালিদাস এখানে 
জয়দেবীয় দোষ থেকে মুক্তি লাভ করলেন | বন্ধিমচন্ত্রের এই সংশোধন লক্ষণীয় । 
জয়দেবের ইন্জিয়াসক্তির দোষ যে কালিদাসে নেই, তা তিনি স্বভাবতই 
বুঝতে পেরেছিলেন । পরবতাঁকালে রবীন্দ্রনাথ থেকে আরম্ভ করে প্রমথ চৌধুরী 
পর্যস্ত সকলেই কালিদাসের সঙ্গে জয়দেবের তুলনা করে জয়দেবের এই অক্ষমতার 
দিকটাই বিশেষ করে তুলে ধরেছেন। “কেকাধ্বনি” প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ জয়দেবের 
কাব্য সম্পর্কে বহ্িমকথিত ইন্দ্রিয়পরতার উল্লেধ করে বলেছেন__“জয়দেবের 
ললিতলবঙ্গলতা ভালে! বটে, কিন্তু বেশীক্ষণ ভাল নহে। ইঞ্জিয় তাহাকে 
মন মহা'রাজার কাছে নিবেদন করে, মন তাহাকে একবার স্পর্শ করিয়াই রাণিয়। 
দেয়, তখন তাহ ইন্দ্রিয়ের ভোগেহ শেষ হইয়া যায়। বঙ্ধিমচক্্র জয়দেব ও 
বিদ্যাপতি, প্রবন্ধে কাব্যের ইন্দজ্রিয়পরত! ও আধ্যাত্মিকতা দোষ সম্পর্কে যা বলেহ্ন 
বলেন্দ্রনাথ জয়দেব প্রবন্ধে তারই প্রতিধ্বনি করে বলেছেন -“শরীরমাত্রগত 
সম্ভোগ ও দর্শনস্পর্শনাকাজ্ষহীন অতি স্ুম্ম ধ্যানগত সস্তোগ__মৃতদেহ ও 
প্রেতাত্মা -উভয়েই স্বতন্ত্রভাবে মনুষ্বত্বকে সম্পূর্ণ পরিতৃপ্ত করিতে অক্ষম" । 
বিদ্যাপতির সঙ্গে জয়দেবের তুলনা প্রসঙ্গে বহ্থিমকথিত জয়দেবের ইন্দ্িয়পরতা 
দোষকেই বলেঞ্শাথ অন্যভাবে বলেছেন_-গীতগোবিন্দ পাঠান্তে মনে হয় 
স্যায়শ'স্্ বণিত অন্ধের ্যায় প্রেমের বিপুল বহিরজেই জয়দেব হাত বুলাইয়া 
গিয়াছেন। আর প্রমথ চৌধুরী জয়দেব প্রবন্ধে শ্রামদ্ভাগবতের সজে জয়দেবের 
গীতগোবিন্দের সম্পর্ক অস্বীকার করে বলেছেন__“আমি যতদুর বুঝিতে পারিয়াছি 
তাহাতে এ কাব্যে আধ্যাত্মিকতার কোন পরিচয় নাই।' বঙ্কিম এ বলেছেন-__ 
“যাহা ভাগবতে নিগুঢ় ভক্তিতৰ্, জয়দেব গোস্বামীর হাতে তাহা মদনধর্মোথ্সব | 

জয়দেবের বিপক্ষবাদীদের মধ্যে প্রমথ চৌধুরীর প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় 
১২ ৭ সালে অর্থাৎ ১০৯০ শ্রীঃ ভারতী পক্জিকায় এবং বলেন্দ্রনাথের জিয়ঙে 
প্রকাশিত হয় ১৩০০ সালে অথাৎ ১৮৯৩ খ্রীঃ সাধন! পত্রিকায়। প্রমথ চৌধুরী 
গীতগোবিনা কাব্যের আধ্যাত্সিকত1 সম্পকিত প্রচলিত মতকে প্রথমেই অস্বীকার 
করেছেন। তার মতে দ্বেহবর্ণনাই গীতগোবিন্দের মুখ্য উদ্দেশ্ব। কাপিদাসের 
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তুলনায় জয়দেবের বিরহুবর্ণনা প্রাণহাঁন, সৌন্দর্য বর্ণনা গতানুগতিক উপমা 
প্রথান্থগত, অর্থহীন ও কবিত্ব বজিত, ভাষ! ভাব:হুযায়ী নয়, কৃত্রিম এবং ছন্দ 
রিদ্ম্হীন ও একান্ত পিচ্ছিল। প্রমথ চৌধুরী জয়দেবের কাব্যের বিলাসাতিরেক 
সম্পর্কে যে যুগগত কারণ বিশ্লেষণ করেছেন ত1 বঙ্কিমেরই সমর্থন | বলেন্দ্রনাথের 
জয়দেব-বরোধিতার কারণ এই যে, প্রেমের ক্ষেত্রে জয়দেবের সম্ভোগাম্ধ দেহ- 
সর্বন্থ দৃষ্টি যেমন খণ্ডিত, ছন্দপিচ্ছিল কাব্যবর্ণনার ক্ষেত্রেও ভয়দেবের কাব্য 
ইন্দ্িয়াতিরেকের জন্য ক্লান্তিকর। সর্বোপরি জয়দেবের কাব্যে নগ্রতার জঘন্য 
ইঙ্গিতকে নির্দেশে করে বলেন্ছুনাথ গীতগোবিন্দের গোবিন্গগীতিকে অস্বীকার 
করেছেন। 

জয়দেবের বিরুদ্ধ প্রতিক্রিয়া যখন প্রবল হয়ে দেখা দিয়েছে তখন জয়দেব 
বিরোধিতার প্রতিবাদ দেখা দ্রিল ৯১৯ স'লের নবপর্ধায়ের ব্জ্জদর্শনে 
জিতেন্দ্রলাল বন্্ুর “জয়দেব ও বিদ্যাপতি' প্রবন্ধে । বিছ্যাপতির উপর জয়দেবের 
প্রভাব আলোচনা! প্রসঙ্গে সমালোচক গীতগোবিন্দের কাব্যগৌরব ও অধাত্ম- 
মর্যাদা পুনঃপ্রতিঠিত করার চেষ্টা কবেছেশ। মাঝে মাঝে প্রবদ্ধটিতে জয়দেব 
বিরোধীদের প্রতি কটাক্ষপাতও অ'ছে। অনভ্ঃপব জয়দেবের জয়ধ্বনি আবার 
উচ্চকিত হয়ে উঠল ডঃ স্থশীলকৃমার দেব “জয়দেব ও গীতগে'বিন” এুবদ্ধে এবং 
হরেরু মুখোপাধ্যায় সাহিত্যবত্বের “কবি জয়দেব ও শ্রীগাতগোবিন্া গ্রন্থে। 

জয়দেবের সপক্ষবাদী এবং বিপক্ষবাদীদের পক্ষপাতপূর্ণ সমালোচনায় যখন 
গত শতক ও বর্তমান শতক উচ্চকিত, সেই সময়ে কোন পক্ষ অবলম্বন না 
করে জয়দেবের ব্যক্তিনরিচয় ও বাব্যপবিচয় উদ্ঘণ্টন প্রসঙ্গে হশীতি কুম'র 
চট্টোপাধ্যায়ের *ভ্রীজয়দেব কবি' নাষে যে নিবপেক্ষ গবেষণা এ সালোচনখটি 
ভারতবর্ষে ( ৩৫০ ) প্রকাশিত হয়, বর্তমান শতকে জয়দেব সম্পকে এটাই শ্রেত 
আলোচনা ও পরিণত গবেষণা । 

অবশেষে জয়দেব সম্পর্কে আপুনশিক শিঙ্ধান্থের সরাৎসার পাওয়া গেল 
বুদ্ধদেব বস্থর মেঘদূত অন্রবাদের ভূমিকায় ( ১৩৬3 ) জয়দেব সম্পর্কে অতি 
সইক্ষিপ্ণ একটি শিদপ্ধ মন্তব্যে__"জয়দেব এক সন্ধিস্থলে দ'ডয়ে আছেন: 
ভারতীয় সাহিতো প্রাচীনের অস্তর।গ তিনি এবং "শধুনিকের পুর্বরাগ ।” 


৫৩ 


চগ্ীদাসল ও লিদ্যাপ্পতিল্প নবম্মুজ্যাম্ব্৷ 
(জগঘন্ধু ভদ্র--শন্করীপ্রলাধ বনু) 


আধুনিককালে বৈষ্ণব কাব্যসমালোচনার ক্ষেত্রে জয়দেবের যেমন সপক্ষ 
ও বিপক্ষ সমালোচকগোষ্ঠীর উদ্ভব হয়েছিল, চণ্তীদদাস ও বিগ্যাপতি সম্পর্কেও 
তেমনি বাদী প্রতিবাদীর দল দেখা দিয়েছে। আধুনিক যুগে জয়দেব 
সম্পর্কে যত আলোচনা হয়েছে, চণ্ডীাস ও বিছ্যাপতি সম্পর্কে তার চেয়ে 
আরও অনেকবেশী। আর সেই আলোচন! প্রায় সবক্ষেত্রেই তুলনামূলক। 
মধাযুগেও চৈতন্যোত্তর বৈষ্ণব পদকর্তাদের কবিস্মরণে চণ্ডীদাস ও বিদ্টাপতি 
অনেক সময়ে একই সঙ্গে উল্লিখিত হয়েছেন, তার্দের পারস্পরিক সাক্ষাৎ 
ও মিলনের কল্পিত কাহিনীও বণিত হয়েছে, কিন্ত সে উল্লেখ সাদৃশ্যমুলক, 
বৈষমাতুলক নয়, কারণ চৈতন্য আস্বাদিত কবিরূপে তারা বৈষ্ণবগোর্ঠীরই অস্থতুক্ত, 
কবিব্যক্তিত্বের স্বতন্ত্র পরিচয়ে তারা সম্মানিত নন। মধ্যযুগে সেইকারণে 
পার্থক্য বিচারের উদ্দেশ্তে তুলনামূলক আলোচনা হয় নি। কিন্তু এযুগে যে নৃহূর্তে 
বৈষ্ণব গোষ্ঠীচেতনা থেকে মুক্ত করে শিশ্তদ্ধ কবিপরিচয়ে তাদের দ্রেখা হল, সে 
মৃহ্র্তে তাদের কবিত্ব আলোচনার সঙ্ষে সঙ্গে আপেক্ষিক শ্রেটত্ব বিচারের প্রশ্নটাও 
এসে পড়ল। গোবিন্দনাস কবিরাজ জয়দেব, বি্ভাপতি, চণ্তীদাস তিনজনের 
সম্পর্কেই কবিতা লিখেছিলেন, কিন্তু সেক্ষেত্রে বন্দনাহ ছিল প্রধান, বিচারট। মুখা 
হয়ে ওঠে নি। এুগে দেখা দিল ব্যাখ্যা ও বিচার-_বন্দনার পরিবর্তে দেখ! দিল 
সমালোচন]। 

১০৫৮ খ্রী: রাজেন্দ্রলাল মিত্রের বিবিধার্থ সংগ্রহে বিদ্যাপতি ও চগ্ডীদাসের 
প্রথম পাশাপাশি উল্লেখের মধ্যেই তুলনামূলক আলোচনার সন্তভাবনা স্পষ্ট হয়ে 
ওঠে কিন্তু ১৮৭২ খ্রী; জগদ্বন্ধু তদ্রের মহাজন পদাবলীর ভূমিকা প্রকাশের পূর্বপন্ত 
সেই তৃলন| ছিল প্রধানতঃ উভয় কবির ভাষাগত তুলন! প্রসঙ্গে হিন্দী প্রভাবের 
আপেক্ষিকতা বিচার। হরিমোহন মুখোপাধ্যায়ের কবিচরিত (১৯৬৯) মহেন্দ্রনাথ 
চট্টোপাধ্যায়ের বঙ্গভাষার ইতিহাস (১৮৭১) এবং মহেন্ত্রনাথ ভট্টাচার্যের বাংল! 
সাহিত্য সংগ্রহ (১৮৭২) গ্রস্থেও এই ভাষাগত তুলনাই প্রধান। ১৮৭২ খ্রীঃ 


৫৪ 


জগদ্বন্ধু ভদ্র যখন “মহাজন পদাবলী” সংকলনের প্রথম খণ্ড প্রকাশ করলেন তখন 
সংকলকের দৃষ্টিতে উভয়ের ভাষাগত পার্থক্য ছাড়াও অন্তান্ত পার্থক্যগুলি ও ধর 
পড়ল। মহাজন পদ্দাবলীর তৃমিকায় চণ্তীদ্দাস ও বিদ্যাপতির তুলনামূলক 
সমালোচনায় প্রথমেই শ্রেষ্ঠত্ব বিচারের প্রশ্নট দেখ! দিল £ 

“বিদ্যাপতি ও চণ্রীদ্াসের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কবি কে? এ প্রশ্রের মীমাংসা বরা ও 
রামলক্মণের মধ্যে কোন্‌ মুর্তি অধিক স্থন্দর ইহ নির্ণয় করা সমান কষ্টকর । রামে 
যে সকল সৌন্দর্য আছে লক্ষণে তাহা! নাই। আবার লক্ষণের অনেকগুলি 
সৌন্দর্য রামমৃতিতে দুষ্ট হয় না। অথচ উভয়ের মৃতি সুন্দরের একশেষ। 
বিদ্যাপতি ও চণ্তীর্বাসের পক্ষে তাহাই দেখা যায়।” এরপর সমালোচক বৈদেশিক 
সাহিত্যের সঙ্গে বৈষ্ণব সাহিত্যের -তুলনা করে বলেছেন-_-“সেক্সপীয়রের কাব্য 
যদি প্রকৃতির দর্পণ হয় তবে বিগ্াপতিতে সেক্সগীয়রের লক্ষণ, আর যে সকল 
ভাব মনে উদয় হওয়া মাত্র শ্রতিমধুর শব্দাবলী ম্বত;ই মুখ হইতে বহির্গত হয়, 
তাহা মিণ্টএের এগ'ণ হইলে, চণ্তীদাস মিন্টন।” বিদেশী কবিদের তুঙ্গন। প্রসঙ্গে 
হঠকারিতার পরিচয় থাকলেও বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদ্গাস সম্পর্কে যা বলা হয়েছে তা 
যথার্থ বলে মনে হয়। 

জগদ্ন্ধু ভদ্র এরপর বিগ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের কবিতার যে তুলনামূলক 
লক্ষণগুলি নিদেশ করেছেন তার থেকে উচ্ফ্া ও উপমাগুলি বাদ দিলে বা থাকে 
তা উল্লেখযোগ্য £ 

“বিচিত্র শাব, অলঙ্কার, শব্ষচাতুর্ষ, গ্রকৃতিদর্শন প্রভৃতিতে বিগ্যাপতি আন্বতীয়। 
ইহার কল্পন! মধ্যে মধ্যে এমন গরীয়সী যে বোধ হয় তিনি যেন ৫স০তর সমস্ত 
স্থল দর্শন করিয়াছেন *****" 

"শব্ধবিন্যাস প্রায় সর্বত্র সংস্কৃত ও মধুময় । কিন্তু তাহার রচনা দেখিতল মনে 
হয় তিনি পড়িয়! শুনিয়া ও চিন্তা করিয়া কবিতা লিখিয়া গিয়াছেন। এবং কোন 
কোন স্থলে ভাষা প্রকাশের প্রতি দুষ্ট না| করিয়া একটি অলঙ্কার ব্যবহার করিতে 
অধিক প্রয়াস পাইয়াছেন। স্থতরাং অনেক কষ্টে ততৎস্থানের অর্থ পরিগ্রহ হয়। 

“চণ্ীপ্দাসের কবিতার্দেবী নানাভূষণে ভূষিতা নহেন। হাব, ভাব, ভঙ্গী তত 
নাই, রূপে চক্ষু ঝলসাইয়া যায় না, কিন্তু স্বাভাবিক শোভায় শোভিত। এই 
শোভ1 কেবল নয়ন মোছিত করিয়। ক্ষান্ত হয় না, হধয়ের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে 
এবং তথায় থাকিয়া অস্তরাত্াকে আনন্দরসে প্লাবিত করে। 


অত:পর নর্তকীর উপম! দিয়ে সম্পাদক বলেছেন-_চণ্ডীদাসের ছন্দ ক 
তাল নয়, লঘু অনায়াসপাধা ম্বাভাবিক। তাঁর বাক্য সংস্কৃত নয়, কিন্ত হায় 
গ্রাহী ও মধুময়। তার কণস্বর শিক্ষারসিদ্ধ নয়, কিন্তু বনচারী কোকিলের মতো 
্বাভাবিক ও শ্রুতি হখাবহ ।” 

এরপর উভয়ের কবিপ্রকৃতির স্ঙ্ষ্র পার্থক্য নির্দেশ করে ঝা! বলেছেন তা আজও 
অপস্বীকার্ধ-_“চণ্ভীদাসের বিশেষ গুণ এই যে, তিনি যখন যে বিষয়ে বর্ণনা 
করিয়াছেন তাহাতে এমন মগ্ন হইয়াছেন, চণ্ডীদাঁসকে বণিত বিষয় হইতে স্বতন্ত্র 
করা ছুষ্ষর। বিদ্যাপতি সহস্র চেষ্টা করিয়াও আপনাকে তদীয় বণিত বিষয় বা 
ব্যক্তি হইতে অভিন্ন করিতে পারেন নাই। অন্যের আনন্দ উৎপাদন কর! 
বিগ্যাপতির অভিপ্রায় ছিল৷ চণ্ডীদাগ দ্বয়ং আনন্দে মাতিয়া জগৎ মাতাইয়াছেন।” 
সর্বশেষে একটি সুন্দর উপম! দিয়ে সমালোচক বিদ্াপতি ও চত্ীদাসের 
কবিতার তুলনামূলক সিদ্ধান্ত করলে _“বিদ্যাপতির কবিতা সমুদ্রগর্ভনিহিতা 
অমৃল্যরত্ব, চণ্ডীদাসের কবিতা সরসীব উরসে ভাসম।ন! সৌরতময়ি সরোজিনী 
সদৃশ ৷? 

জয়দেব সম্পর্কে ঈশ্বরচগ্দ বিগ্ভাসাগরের গীতগে।বিন্দ প্রবন্ধের মতো! জগছ্ন্ধ 
ভদ্রের এই মূল্যবান সমালোচাটিকে বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদা সম্পর্কে আধুনিক 
যুগের প্রথম প্রতিনিবিস্থানীয় সমালোচনা বলা চলে । বিদ্যাপতির ভাববৈ চিন্রা, 
নিসর্গপ্রীতি, শব্দমাধূধ ও*অলঙ্কার চাতুর্ষের প্রশংসা করেও সমালোচক বিছ্যাপতির 
অতি আলঙ্কারিকতা ও অতিপচেতন কষ্টকল্পনা দোষেব কথ! বলেছেন। কিন্ধ 
চত্তীদাসের নিবাভরণ স্বাভাবিক অণংস্কৃত সৌনার্ষেরই প্রশ'সা কবেছেন, কোন 
দোষের কথ! বলেন নি। ব্যাপতির তন্বয়ত্ব (০৮)০০6%169) ও চগ্তীদ।সের 
মন্ময়ত্ (58)1৩০611) সম্পর্কে সমালোচক যা বলেছেন তা সুর বিশ্লেষণ শক্তিব 
পরিচয়। স্পষ্ট করে না বললেও বিদ্ঘ/পতির কাবপত্বের তুলনায় চণ্তীদাসের 
নির্দোষ কমল সৌন্দর্যের প্রতি সমালে।'চকের পক্ষপাত্ত অর্ধিক। 

চত্রীদাস বি্যাপতি সম্পর্কিত তুলনামূলক সমালোচনায় আপেক্ষিক রত 
বিচাঁরের ক্ষেত্রে আধুনিক যুগের প্রথম দিকে একটু ছিধা প্রস্তুত! লক্ষ্য করা যায়। 
ব্যক্তিগত প্রবণতা অন্থ্যায়ী সমালোচকগণ কেউ চণ্ডীদাস ও কেঙ বিদ্টাপতি 
সম্পর্কে পক্ষপাত দেখিয়েছেন । ৮৭১ খ্রীঃ প্রকাশিত মহাজন পদ্াবলীর ভূমিকায় 
বিভাপতির চেয়ে চণ্ডীদাসের প্রতি জ্গদ্বন্ধু ভদ্রের বেশী পক্ষপাত দেখা গেল। 


€ত 


কিন্ত ১৮৭৩ শ্রীঃ প্রকাশিত রামগতি ন্ায়রত্বের বাংলাভাষা ও বাংল| সাহিত্য 
বিষয়ক প্রস্তাবে চণ্ডীদাস ও বিছ্যাপতির তৃলনা করে যখন বলা হয় : 

“চণ্ডীদাসের কল্পনাশক্তি বিলক্ষণ দেখিতে পাওয়া ষায়। কিন্তু বিগ্যাপতির 
গীতাবলিতে যেরূপ ভাবগান্তীর্য ও বচনবৈচিত্র্য আছে, ইহার গীতে সেরূপ অতি 
কম পাওয়। যায় । ইহার রচনা সাদদাসিধা সামান্যি ভাব লইয়াই অধিক,-_ 
বিশেষতঃ প্রায় সকল গাতই নিতান্ত আদিরসসম্পূক্ত হওয়াতে গ্রীতিকর বোধ 
হয় না। কিন্তু তাহা হইলেও তাহাকে একজন প্রধান কবি বলিয়া! অবশ্যই গণ্য 
করিতে হইবে 11 সেক্ষেত্রে বোঝা যায় চণ্তীদাস অপেক্ষা বিদ্যাপতির উপরুই 
কবির পক্ষপাঁত বেখা। বিদেশী সমালোচকের কাছে চত্তীদাসের ধ্যানগন্ভীর 
পর্দের চেয়ে বিদ্যাপতির জীবনচঞ্চল বাসনা মধুর পর্দ বেশী আকর্ষণ করেছে। 
১৮৭৩ খ্রীঃ প্রকাশিত [110191) /0010091 পত্রিকায় “1055 62119 %81502%2 
00605 01 73%7৮21” প্রবন্ধে 0100. 9০৫705 বিদ্যাপতি ও চণ্তীদাসের তুলন! 
করে বলেছেন--+7106 50916 ০1 019 ৮০ 7009815 13 ৮917 1771101) 21110 
০00 (1)616 15 10911120১ [8016 5৬০০0955204 1106 17) 13109209017. 

১২৮১ সালের জ্ঞ'নগ্কুর প্রতিবিশ্থ পাত্রিকায় চত্রীদ্াস শিরোনামে ষে প্রবন্ধ 
প্রকাশিত হয় সেখানে চণ্ডীদ'স ও বিছ্যাপত্তির মধ্যে শেষ্ঠত্ব বিচারে সমালোচক 
অসমর্থ হয়েছেন। উভয়েব কাব্যসৌন্দর্য নার কাছে তুল্যমূল্য। উপম! দিয়ে উভয়ের 
পার্থক্য নির্দেশ করে সমালোচক বলেছেন--“বিছা পতির কবিতা সরোবরে অগাধ 
জলসঞ্চারী রোহিত সদৃশ আব চণ্তীর্দাস সেই সরসী নীবে ভাসমান বিকশিত 
কমলতুল)” । পববতাঁক!লে রবীন্দ্রনাথের সমালোচনায় এরই বিপরীত রূপ লক্ষা 
কর! যায়। রবান্রনাথের কাছে বি্ভাপতির কাব্য সমুদ্রের উপন্ভাগের তরঙগ- 
শোভা, আর চণ্ডাপ্দাসের কবিতা সমুদ্রের অতল জলের আহ্বান । 

১২৮২ সালে অর্থাৎ ১৮৭৫ খ্রীঃ বঙ্গদর্শনে বাজকৃষণ মুখোপাধ্যায়ের গবেষণা 
প্রবন্ধে বিছ্া(পতি মিথিলার অবৈষ্ণবৰ কবিরূপে প্রতিপন্ন হলেন। বাঙ্গালীব 
বৈষ্বীয় চেতনার উপর এ যে কত বড় আঘাত বিগ্যাপতিকে বাঙ্গালীর কবিরূপে 
প্রমাণ করার ব্যস্ততা দেখেই তা বোঝ| যায়। এই গবেষণার প্রতিক্রিয়া দেখা 
দিল সমালোচনার ক্ষেত্রে। বিগ্যাপতি ও চণ্ডীদ্দাসে আপেক্ষিক শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে 
এতকাল যে ছিধাগ্রস্ত ও ভ্বিমুখী মনোভাব ছিল, তা এরপর থেকে ক্রমশঃ 
চণ্ডীদাসের দিকে একমুখী হয়ে পড়ল । বাঙ্গালীর কবি বিগ্যাপতির পরিবর্তে 
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বাঙ্গালী কবি চণ্তীদাস শ্রেষ্টার্ঘ্য লাভ করলেন। ১২৮৪ সালের অর্থাৎ ১৮৭৭দ্রীঃ 
ভারতী পত্রিকায় গঙ্গাচরণ সরকার 'বঙ্গপাহিত্য সমালোচনায় বিদ্যাপতি ও 
চণ্ডীদ্াসের তুলনামূলক আলোচনায় চণ্তীদাসের প্রতি পক্ষপাত দেখিয়ে 
লিখলেন 
“বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদ্দাস বঙ্গভাষার আর্দি কবি, তাহারা এখন হইতে প্রায় 
৪০* বৎসর পূর্বে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তাহারা উভয়েই যে স্থকবি তাহাতে 
আর কোন সন্দেহ নাই । কিন্ত বিদ্যাপতি অপেক্ষা চণ্তীদাসের আমরা বিশেষ 
ংসা করি কারণ বিদ্াপতি কৃতবিদ্য ছিলেন, তিনি সংস্কৃত ভাষা হইতে অনেক 
রত্ব গ্রহণ করিয়! পদ্দাবলী গ্রথ্থত করিয়াছিলেন, কিন্তু চণ্তীদাস আপনার হৃদয় 
উৎস হুইতে যাহ] কিছু উৎসারিত হইয়াছে তাহাই সুমধুর সরল ভাষায় বিন্যান 
করিয়াছেন । বিছ্ভাপতির কবিতায় ছন্দপতন ওযতিপতন প্রায় হয় না, 
চণ্তীদাসে তাহ! ভূয়োভুয়ো হইয়াছে । কিন্ত পিঞুরাবদ্ধ শিক্ষিত পক্ষীর সুমিষ্ট 
গীতধ্বনির সহিত বনবিহঙ্গের মর কাকলীর যেরূপ প্রভেদ, বিছ্যাপতির শ্ললিখিত 
পরদাবলীর সহিত চণ্তীদাসের মর্ষ-উচ্ছৃপি'ত সঙ্গীত উল্লাের সেব্প প্রভেদ |” 
১১৮৮ বঙ্গা বৰ অর্থাৎ ১৮৮১ খ্রীষ্টাঝে রবীক্রনাথের গীদাস ও বিদ্যাপতি' 
প্রবন্ধ ভারতী পত্রিকায় প্রকাশিত হল। এই তুলনানূলক সমালোচনায় 
রবীন্দ্রনাথ বিদ্যাপতির নামে প্রচলিত “জনম অবর্ধি হম” পঞ্ধর সমুাচত প্রশংসা 
করলেও চগণ্ডীদাসের কাব্যে না বলা বাণার যে বেদন"ঘন প্রেমের স্বগীয় রহস্য 
লুকানো আ.ছ তার গীতিব্যঞ্জনাকে আবিষ্কার করে বিহাপত্তিব তুলনায় 
চণ্ডীদ্াসকেই শ্রেষ্ট বলে প্রতিপন্ন করলেন। বাঙ্কমচন্দ্র চদ্রোপাধা'য় ইতিপূর্বে 
“বিদ্যাপতি ও জয়দেব" প্রবন্ধে জয়দেব ও বিগ্যাপতির তুলনা কবে যে রীতিতে 
জয়দেব অপেক্ষা বিদ্যাপতির শ্রেঠত্ব দেখিয়েছেন, রবীন্দ্রণাথও এই প্রবন্ধে ঠিক 
সেই রীতিতেই বিগ্ভাপতি অপেক্ষা চণ্তাদাসের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করলেন। জয়দেবের 
পাশে বিদ্যাপতিকে ঠিক যে যে কারণে বঙ্িমচন্ত্রের শ্রেষ্ট বলে মনে হয়েছে, 
বিদ্ভাপতির পাশে চণ্ীদ্দাসকেও রবাদ্রনাথ সেই কারণেই শ্রেষ্ঠ বলে মনে 
করেছেন। 
/ “মানস বিকাশ' প্রবন্ধে জয়দেব ও বিদ্যাপতির তুলনা করে বহ্ছিমচগ্র বলেছেন 
--“জয়দেবাদিতে বহিঃপ্রকৃতির প্রাধান্য, বিছ্যপতি প্রভৃতিতে অস্তঃপ্রকৃতির 
রাজ্য ।***জয়দেবের গীত রাধাকুষ্ের বিলাসপূর্ণ, বিদ্ভাপতির গীত রাধারুফের প্রণয় 
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পূর্ণ। জয়দেব ভোগ, বিদ্যাপতি আকাক্ষ। ও স্তি। জয়দেব সুখ, বিদ্যাপতি 
ছুঃখ। জয়দেব বসন্ত, বিদ্যাপতি বর্ষ! ।*.. ইত্যাদি । 

বঙ্ষিমচচ্দ্র পরে এই আলোচনাকে সংশোধন করে মন্তব্য করেছেন-_ “আমরা 
জয়দেব ও বিদ্যাপতির সম্বন্ধে যাহ! বলিয়াছি তাতার্দিগকে এক এক ভিন শ্রেণীর 
গ্নীতিকবির আদর্শ শ্বরূপ বিবেচনা! করিয়! তাহ! বলিয়াছি। যাহ! জয়দেব সম্থন্ধে 
বলিয়াছি তাহা ভারতচচ্দ্র সম্বন্ধে বর্তে, যাহা বিছ্যাপতি সম্বন্ধে বলিয়াছি তাহা 
গোবিন্দদাস, চণ্ীদাস প্রভৃতি বৈষ্ব কবিদিগের সম্বন্ধে বেণী খাটে, বিগ্ভাপতি 
সম্বন্ধে তত খাটে না ।» 

রবীন্দ্রনাথ “চণ্তীদাস ও বি্াপতি' প্রবন্ধ রচনার সময় বস্কিত্রে আত্ম 
সংশোধনের এই ইঙ্গিতটুকু কি গ্রহণ করলেন ? বিগ্ভাপতিকে তিনি জয়দেবের 
শ্রেণীভুক্ত করে নিলেন এবং বঙ্কিমচঞ্্র বিদ্যাপতি সম্পর্কে যে সমস্ত বৈশিষ্ট্যের 
উল্লেখ করে পবাঁকালে চণ্ডীপাস সম্পর্কে অধিক স্ত প্রযুক্ত বলে মনে করেছিলেন, 
রবীন্দ্রনাথ সেগুলোকে চণ্রীদাসের ক্ষেত্রে প্রয়েগ করে বিছ্যাপতি ও চত্ডীদাসেব 
তুলনা করলেন ঃ 

“বিছ্ভাপতি স্থখের কবি, চিদাস ছুঃখের কবি । বিছ্যাপতি [বিরহে কাত 

হহয়। পড়েন, চগ্িদাসের মিলনেও স্থথ নাই। বিছ্া'পতি জগতের মধ্যে 
প্রেমকে সাব বশিয়া জানিয়াছেন, চগ্ডিদাস প্রেমকেই জগৎ বলিয়া জানয়াছেন। 
বিদ্যাপতি ভোগ কণিবার কবি, চগ্ডিদ্দাস সহা করিবার কবি। চগ্চিদাস সুখে 
মধ্যে ০:খ ৬ ছুঃখের মধ্যে স্বথ দেখিতে পাইয়াছেন। তাহ'র স্থুখের *ধ্যও ভয় 
এবং দুঃখের প্রতিও অন্থরাগ । বিদ্যাপতি কেবল জানেন যে মিল.ন স্থখ ও 
বিরহে ছুঃখ কিন্তু চত্তি্দাসের হৃদয় আরও অধিক জ্রানেন। তাহ*ব প্রেম 'কিছু 
কিছু ধা বিষগুণা আধা।, তাহার কাছে শ্যাম যেমুরলী বাজান তাহাও 
“বিষামুতে একন্্র করিয়া? ।” 

বিগ্ভাপতি সম্পরকে বঙ্ছিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ দুজনের মতই আংশিক ও 
একদেশদর্শা। বঙ্কিম বিদ্যাপতিকে জয়দেবের তুলনায় অস্তমূ্খান বলেছেন, 
আবার রবীন্দ্রনাথ চগ্ীদাসের তুলনায় বিদ্যাপতিকে বহির্জগতের কবি না বলে 
পারেন নি। জয়দেবের ভোগের পাশে বিদ্যাপতিত বঙ্ধিমের প্রণয়প্রাণ মনে 
হয়েছে, কিন্তু চণ্রীদাসের আস্তরিকতার কাছে বিদ্যাপতিকে রবীন্দ্রনাথের হদয়- 
হীন বাক্‌প্রগল্ভ মনে হয়েছে। বঞ্ষিমের কাছে জয়দেবের বসস্তস্থখের কাছে 
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বিগ্যাপতির গান বেদনার বর্যাসঙ্গীত, মুরজবীণাসঙ্গিনী স্ত্রীকঞ্ঠগীতির পাশে 
সায়াহুসমীরণের নিঃশ্বাস, অপরদিকে রবীন্দ্রনাথের কাছে চগ্ী্দাসের বেদনা - 
বর্ষার পাশে বিগ্ভাপতির গান বসস্তসন্ভতোগের সুখহিললোল। 

জয়দেব ও চত্রীদাস সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র ও ববীন্দ্রনাথের মস্তবাগুলি যথার্থ 
হলেও বিদ্যাপতি সম্পর্কে ছুজনের মস্তব্ই আংশিক সত্য । বিদ্বাপতি কালিদাসের 
মতোই একই সঙ্গে ভোগের ও ভোগবৈরাগ্যের কবি। বহিমুখীনতা ও 
অন্তমুখীন তা, সখ ও দুঃখ, ভোগ ও বৈরাগ্য সমস্তই বিদ্য'পতিব কাব্যে পাওয়া 
যায়। জয়দেব ও চণ্তীঙ্াসের সমন্বয়ে বিগ্যাপতি পৃর্ণতব কবি। চণ্ীদ'সের 
প্রতি অতিরিক্ত পক্ষপাতের জন্য বিছ্যাপতির এই পূর্ণ তর কূপ ববীন্দ্রনাথ খেতে 
পান নি। 

চত্তীদ্াসের মোহে রবীন্দ্রনাথেব দৃষ্টি এই সময়ে এমনই অদ্ধ যে বিদ্যাপতি 
একাস্ত উপেক্ষিত হয়ে পড়েছেন। এর ফলে বসস্তবায় ও বিছ্যাপতির তুলনা 
করে বসস্ত রায়কেই সহজ সরল ভাষ! ও স্বতঃম্ফুর্ত উপমা প্রন্তীতিব গুণে তিনি 
অেষ্ঠ স্থান দ্রিয়েছেন। *ব্বতীকালে বসন্ত রায় সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মোহভঙ্গ 
হলেও চণ্ডীদাঁস সম্পর্কে পক্ষপাত আ'গ্যন্ত অব্যাহত আছে। বিছ্যাপতি সম্পর্কে 
রবীন্দ্রনাথের উপেক্ষার মনোভাব পরে পরিবর্তিত হয়। ১২৯৮ সালে সাধনা 
পত্রিকায় প্রকাশিত 'বিদ্যাপতির রাধা” প্রবন্ধে বিদ্যাপতি ও চণ্তীদাসের তুলনায় 
চণ্তীদাসের প্রতি পক্ষপাত থাকলেও বিছ্যাপতিকে প্রেমের গতি ও চণ্তীাসকে 
প্রেমের উত্তাপ বলে বণন! করে রবীব্রনাঁথ মপুর ও নবীনেব কবি বিছ্যাপত্তিকে 
গভীর ও ব্যাকুলের কবি চণ্তীদ্রাসের পরিপূরক কবে তুলেছেন। আগের মতো 
না হলেও এখানেও চণ্তীদাস সম্পকে রবীন্দ্রনাথের একটি সুক্ষ্ম পক্ষপাত বর্তমান। 

রবীক্রুনাথের *“্চণ্ীদ্াস ও বিদ্যাপতি” প্রবন্ধ প্রকাশেব দুবছর পরে ১২৯৬ 
সালের অর্থাৎ ১৮৮৯ গ্রীন্টাবন্বের ভারতী ও ব'লক পান্রকায় বলেন্দ্রনাথের 
“বিদ্যাপতি ও চণ্রাপাস” নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়।, বলেন্দ্রনাথের 
সমালোচনায় রবীন্দ্রনাথের মতো চণ্তীদ্দাসের প্রতি এত বেশী পক্ষপাত নেই। এ 
বিষয়ে সমালোঢকের দৃষ্টি সতর্ক। বিদ্যাপতির বিরহ বিষয়ক পদাবলী আলোচন। 
করে চণ্তীর্দাসের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে পক্ষপাত দূর করার চেষ্টা আছে। কিন্ত তবুও 
সমস্ত প্রবন্ধটিতে চণ্ডীগাসের শ্রেষ্ঠত্বের কথাই বক্তব্য বিষয়ের মধ্যে বারবার ধর! 
পড়ে। প্রেমের ক্ষেত্রে স্থখের কবি বিদ্যাপতির চেয়ে দুঃখের কবি চণ্তীদাসই 
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শ্রেষ্ঠত্বের শ্বীর্ৃতি পেয়েছেন _“চণ্তীদাসের কথার ধরণে একটা সরল সুন্দর ভাব" 
আছে, বিগ্ভাপতিতে তাহা! নাই।” শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধার পূর্বরাগ পর্যায়ে চণ্ডীদাস 
ও বিদ্যাপতির পদ বিশ্লেঘণ করে সমালোচক এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন ২ 

“বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদ্াসের নায়িকার পূর্বরাগে নায়কের যেরূপ বর্ণনা আছে, 
তাহ! দেখিলেও বোঝা যায় বিদ্যাপতি অপেক্ষ! চণ্ডীদাল কত উচ্চদরের কবি।” 
শেষ পর্যন্ত বিদ্যাপতির পাগ্ডিত্যের তৃলনায় চস্তাপাসের স্বাভাবিক স্বত:ম্ফুর্ততার 
শ্রেচঠত্ব ঘোষণ! করে রবীন্দ্রনাথের মতোই বলেছেন-_-“লেৎ| দেখিয়া! চণ্তীপাসকে 
যেমন সহজে চেন! যায়, |বদ্যাপতিকে তেমন সহজে ধর! যায় না। চণ্তীদাস 
আপনার লেখায় ফুটিয়াছেন অধিক ।” 

গত শতকের শেষে বিদ্যাপতির চেয়ে চণ্ডাদাসের প্রভাব যে জয়া হয়েছিল 
তা দীনেশচন্দ্র সেনের বঙ্গভাষা ও সাহিত্য (১৮৯৬) গ্রন্থ থেকেই ধরা পড়ে। এ 
যুগে বিদ্যাপন্নি। শে চণ্ীদ্দাস যে কিছুক'লেব জন্য ঢাক পড়ে গিয়েছিলেন 
সেকথ! উল্লেখ কবে আবেগের সঙ্গে দীনেশচন্দ্র বলেছেন £ 

“কালির্দাসেব যশে ভবভূতি ঢাকা পড়িয়াছেন, ভারতচন্দ্রের যশে কবিকক্কন 
ঢাক! পড়িয়াছেন, কতাদনের জন্য পোপের যশে সেক্সপীমর ঢাকা পড়িয়াছিলেন। 
চাকচিত্রপটখান! দেখিয়া! সকলেই বিমুগ্ধ হয় কিন্তু মানস সৌন্দর্য ও গবিমা সহজে 
আয়ত্ত হইবার বিষয় নয় ।”, 

১৩১১ জালে ভাবতী পত্রিকায় “চণ্তীদাস' প্রবন্ধে দীনেশচন্দ্র সেন বিদ্যাপতির 
পাণ্তিত্য ও উপম! অলং কবণের চেয়ে চত্তীদাসের স্বত, খুত্ঠতা ও স্ব “ভঙ্গীকে 
শেঠ স্থান দরিয়েছেন। বঙ্গভাষ। ও সাহিত্য গ্রন্থে বলেছেন--“কিন্তু আমরা 
বিছ্ভাপতি হইতে শ্রেঈ, খাঁটি প্রেমিক, আড়শ্ববহীন আর একটি কবির প্রসঙ্গ 
ইতিপূর্বেই লিপিবদ্ধ করিয়াছি__বঙ্গদেশের গীতিসাহিত্যেচণ্তীঙাসের অবিসংবাদিত 
অেষ্ঠত্ব।” 

শ্রীকষ্চকীর্তন আবিষ্কারের পর চণ্ডীদাসের কবি ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে যখন সংশয় 
দেখা দেয় তখন এই ধরণের পক্ষপাত ত্যাগ করে বি্ভাপতি সম্পর্কে আবার 
নতুন বিচার দেখা দেয়। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, শ্রাকুমাব বন্দ্যোপাধ্যায়, তার পদ 
মুখোপাধ্যায় এবং শক্বরীপ্রসাদ বন্থর আলোচনাঞ্*ঈ মধাযুগের কবিসার্বভৌম 
বিদ্ঠাপতিকে রাজসতার কবিরূপে নবপ্রতিষ্টা দান কর! হয়েছে। 

গতখতকের সমালোচনায় বিদ্ভাপতি ও চণ্তীদদাস এত বেশী তুলনীয় 
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হয়েছিলেন যে ক্রমশঃ এই একঘেয়ে তুলনার প্রথাগত চাপে ব্ক্তিবৈশিষ্ট্ 
হারিয়ে পূর্বোন্ত কবি দুজন এক এক শ্রেণীর কবিতার প্রতিনিধিস্থানীয় 
কবিরূপে প্রতীক চরিত্র হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু বর্তমান শতকে চণ্ীদাস 
সমস্তার উদ্তবের ফলে বহু চত্রীদাসের অস্তিত্ব আবিষ্কূত হওয়ায় পূর্বকল্পিত 
চণ্তীদাসের প্রতীকী বাক্তিত্ব খণ্ডিত হয়ে গেল। একক চণ্তীদাসের পরিবর্তে 
বড়ু চণ্তীদাস, প্রাকচৈতন্য পদদাবলীর চগ্ডীদাস, দীন চণ্ডীদাস প্রভৃতি পৃথক পৃথক 
চণ্তীদ্দাসের রচন। বৈশিষ্ট্য নিয়ে পৃথক পৃথক সমালোচন। দেখা দিল। , 
খগেন্্রনার্ধ মি, মপীন্দ্রমোইন বহু, হবেকক মুখোপাধ্যায়, কালিদাস রায়, 
বিমানবিহারী মজুমদার গুমুখ এ যুগের বৈষ্ণব সাহিত্যের শ্রেঠ সমালোচকবুন্দ 
বিভিন্ন চণ্ীদাসের কাব/বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা কবেছেন। এই 
আলোচনায় বড়,চণ্ীদ্াসের সঙ্গে বিছ্াপতিৰ সাদৃশ্য যেমন দেখানো হয়েছে, 
পদ্দাবলীর চণ্ডীদ্দাসের সঙ্গে বিদ্যাপতির পার্থক্য নির্দেশিত হয়েছে; কিন্ধু গত 
শতকের মতো শ্রেষ্ঠত্ব বিচারের পক্ষপাত নিয়ে নয়, নিরপেক্ষ গবেষকের ওৎস্থক্য 
নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। বিদ্যাপতি সম্পর্কেও এই ওৎস্থক্য বর্তঘান শতকে 
নতুন করে দেখ! দিয়েছে। ১৩৩০ সালে হরপ্রসাদ শাস্বী প্রাচী পত্রিকায় বিদ্যাপতি 
সম্পর্কে যে আলোচন! করেন সেখানে বিদ্যাপতি সম্পর্কে গবেষণাঁলন্ধ তথ্যগুলি 
বিদ্যাপতির কাব্যসত্য উদঘাটনেও সহায়তা করেছে ।৩ধহু প্রতিভাসম্পন্ন 
বিছ্যাপরত্তিকে তিনি তিন যুতিতে আবিষ্কার করেছেন। “এক মৃতিতে তিনি 
পণ্ডিত, সংস্কৃত সাহিত্যে খুব ব্যুৎপন্্ ত্রিহুতের রাজাদের একজন প্রধান সভাসদ, 
এবং হিন্দু সমাজের পুনর্গঠনে কৃতসঙ্থল্প । আর এক মৃতিতে দেখি তিনি কবি, 
কবির চক্ষে জগৎ দেখিতেছেন, আদ্দিরসের পদ লিখিতেছেন এবং সময়ে সময়ে 
ভক্তির উচ্ছ্বাসে গদগদ হইতেছেন। তীহার আরও এক মৃতি আছে ,তিনি 
ইতিহ[স লিখিতেছেন-কীন্তিসিংহ কেমন করিয়া পিতৃবৈরীনাশ করিয়া, জ্যর 
উদ্ধার করিলেন, শিবসিংহ কেমন করিয়া স্বাধীন হইলেন, দেবপিংহের মৃত্যুর 
পর কেমন করিয়া সকল বাধাবিস্ব অতিক্রম করিয়া শিবসিংহ রাজ্যলাভ করিলেন, 
এই সকল কথ! তিনি'তার তৃতীয় দুতিতে প্রচার করিয়া গিয়াছেন।” হুরপ্রসাদ 
শাস্পীর সমালোচনায় বিদ্যাপতি যে বছ ব্যক্তিত্ব নিয়ে দেখ! দিয়েছেন সেখানে 
তিনি একাবারে পণ্ডিত, এতিহাঁসিক এবং প্রেম ও সৌন্দর্যের কবি। শ্রীকুমার 
বন্দ্যোপাধ্যায় গ্রীয়ার্সন সম্পার্দিত বিগ্ভাপতির ৮১টি মৈথিল পদ এবং হরপ্রসাদ 


গুহ 


শাস্ত্রী আবিষ্কৃত 'কীতিলতাঁ গ্রন্থ অবলম্বনে “বিদ্াপতি' নামে যে প্রবন্ধ রচন! করেন 
তা বিদ্যাপতি সম্পর্কে আধুনিক যুগের একটি শ্রেষ্ঠ সমালোচনা । বিদ্যাপতির 
পদাবলীর বিভিন্ন পর্যায়ের শ্রেট কয়েকটি পদ সম্পর্কে আলোচনা! করে বিগ্ভাপতির 
জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা, বিশেষতঃ রাদ্রসভার সহ্নিত ঘনিষ্ট সম্পর্কের ফলে 
কবির মাজিত রুচি, বিদগ্ধ মনোবৃত্তি, স্তরনিপুণ বাঁকভঙ্গী ও শিল্পচাতৃর্ধ সম্পর্কে 
সমালোচক বিস্তত আলোচনা করেছেন । রাজনভার কবিবাপ বিদ্যপতির উপর 
রাজসভার দোষ ও গুণ কতখানি প্রভ'ব বিস্তাব করেছে সে সম্পর্কে আলোচন! 
করে সমালোচক বিদ্যাপতির ব্যক্তি জাননের সঙ্গে কবিজীবনের অভিন্রত প্রতিপন্থ 
করেছেন । ধর্ম সম্পর্কে বিদ্যাপত্তিব যে কোন সাম্প্রদায়িকত' ছিল নাঁ--এ 
সম্পর্কেও সমালোচক অন্রাস্ত সিঙ্ধাস্তে উপনীত হয়েছেন । বিগ্ভাপতির মৈথিলী 
ভাষ! সম্পরকে আলোচন! কবে [মধিলাব বিছ্যাপ্তির সঙ্গে বাঙ্গালী বিগ্যাপতির 
পার্থক্য সম্পর্েঞণ সমালোচক নির্দেশে করেছেন । ১৩৫৯ সালে বিশ্বভারতী 
পত্রিকায় “কবি বিছ্যাপতি' প্রবন্ধে তারাপদ সুখোপাধ্যায় চত্তীদাসের সঙ্গে 
বিদ্যাপতির তুলনা করে চণ্ীদাসকে খাটি গীতিকবি ও বিদ্যাপতিকে নাট্যকার 
রূপে প্রমাণ করেছেন । বিদ্যাপতির অভিসার ও বিরহ পর্যায় দুটিকে অবলম্বন 
কবে গীতিন'টোর মতো বিদ্যাপতির পদ পর্যায়ে রাধাচরিত্রের বিকাশ দেখিয়ে 
বিদ্যাপতির নাট্য প্রতিভ] সম্পর্কে আলোচনা করেছেন । 

আধুনিক কাঁলে বিদ্যাপতি ও চণ্তীদাস সম্পর্ষিত সমালোচন'র ধারা একটি 
পূর্ণাঙ্গ পরিণতি লাভ কবেছে শঙ্কবীপ্রসাদ বন্থুব "চণীদাস ও বিদ)" তি' নামক 
বিস্তৃত সমালোচনা গ্রন্থটিতে ৷ পূর্ন লেখকের 'মধাসুগের কৰি ও কাব্য গ্রন্থে 
বিছাপতি সম্পর্কে «কটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধ বিস্তৃত আয়তন লাভ কবেছে “চণ্ীদাস ও 
বিদ্যাপতি” গ্রন্থের বিদ্ভাপতি অংশটিতে । বিছ্ধা'পতিব বাক্তিভীবন, ধর্মজীবন, ও 
কাব্যপধায় সম্পকে স্ম্ম ও সবস বিশ্লেষণ কবে সমালোচক বিগ্যাপতিকে প্রেম ও 
সৌন্দর্যের কবি' ও মধ্যযুগের কব সাবভৌম' রূপে যে আধুনিক প্রতিষ্ঠা 
দিয়েছেন ত1 গতশতকের ও বর্তমান শতকের বিছ্যাপতি সমালোচনা ধারার একটি 
সার্থক ও সুন্দর উপসংহার । 

বিছ্যাপতির সঙ্গে তুলনায় উনবিংশ শতকের শীয়ার্ধে চণ্তীদাস সম্পকে 
কয়েকটি শ্রেঠ আলোচন! হলেও বিংশ শতকে চণ্ীদাসকে নিয়ে গবেষণা ষত 
হয়েছে রসাত্মক সমালোচনা তার একাংশও হয় নি। চণ্তীদাস সমশ্ত/র সমাধানেই 


শুএ 


সকলে ব্যস্ত; কারণ কবির সঠিক পরিচয় উদঘাটিত হলে তবেই তার সম্পর্কে 
সমালোচনা করা জন্ভব। তার ফলে বিংশ শতকে চণ্ডীদাস সম্পর্কে 
শ্রেষ্ঠ সমালোচনা খুব বেশী নেই। ১৩০২ ও ১৩১১ সালে ভারতী পত্রিকায় 
উম্েশচন্দ্র বটব্যাল ও দীনেশচন্দ্র সেনের আলোচনা, ১৩৪২ সালের মাসিক 
বহুমতীতে অপূর্বরুষ্ণ বস্থব “চণ্তীদ্বাসর রাধা” প্রভৃতি প্রবন্ধ ছাড়া খগেন্ত্রনাথ 
মিত্র, মণীজ্রমোহন বন, হরেক মুখোপাধ্যায়, কালিদাস রায়, ও বিমানবিহারী 
মজুমদারের কিছু কিছু উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ আছে। শ্রীশঙ্বপীপ্রসাদ বস্থর 
'চণ্তীদাস ও বিগ্াপতি' গ্রন্থের চণ্তীদাস অংশটিতে কোনবপ সমস্তার উত্থাপন না 
করে বাঙ্গালীর চণ্ডীদ্রাস-চেতনায় যে চণ্ডীপাসের নিত্য অবস্থান তার বিভিন্ন 
পদাবলী পর্যায়ের চমৎকার আলোচনা কবে “কবিত'পস চগ্ডীদাস'কে 
আধ্যাত্মিক মনের কবিবূপে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে । গত শতক ও বতমান 
শতকের বিদ্যাপতি ও চ্ডীদ্রাসের সমালোচনাধারায় অধ্যাপক শ্রীশহ্বরী প্রসাদ 
বসুর “চণ্ডীদ্'স ও বিদ্য'পতি” একটি প্রশংসনীয় প্রচেষ্টা ও ম্মরণীয় সমালোচনা । 


৬৪ 


আপ্রুনিক্ক সুগেল্স সম্মালোচনান্ ভগ্কানলাস 
গোবিন্দদাস ললব্লামম দাস প্রমুখ 
আসন্যান্যয ৫ল-্ল পদক্লন্ 


জয়দেব, বিছ্যাপতি, চণ্ডীদ্াস প্রদুখ প্রাকৃচৈতন্য যুগের কবিরাই যদিও এযুগের 
প্রধান সমালোচ) কবি, কিন্ত জানদাস, বলরামদাস গোবিন্দপাস প্রদুখ চৈতন্যোত্তর 
যুগের কবিরাও অধ্ধুনিক কালে আলোচিত হয়েছেন । বৈধব কবিদের গোঠী 
পরিচয়ে অন্তভূক্তি না রেখে ব্যক্তি হিসেবে দেখাই এুগের আধুনিক যুগলক্ষণ। 
অবশ্য গতশতকের সমালোচকবৃন্দ প্রাক চৈতন্তযুগের বৈষ্ণব পদকর্তাদের 
সমালোচনায় অনেক বেশী অভিনিবিষ্ট ছিলেন, চৈতন্পরবর্তী পদকারদের 
আলোচনায় ততবেশী মনোযোগ ও আস্তরিকতার পরিচয় দিতে পারেন নি এর 
ফলে উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে চৈতন্যোত্তর বৈষ্ণব কবিদের ব্যক্তি পরিচয় 
উপঘাটনের আধুনিক প্রচেষ্টা যতখানি প্রশংসনীয়, কবিতা বিচারের আগ্রহ 
ততখানি উল্লেখযোগ্য নয়। যেটুকু বিচাবের চেষ্টা আছে হঠকারী মন্তব্য ও 
নৈতিক দুষ্টিভঙ্গীর জন্য তাকেও স্থুবিচার বলা চলে শা। আসলে চৈতন্তপৃবযুগের 
তিন কবিপ্রদান গতশতকের সমালোচনাকে এমনভাবে অধিকার করে রেখে- 
ছিলেন, যে পরবর্তাঁ বৈষ্ণব কবিদের গুরুত্ব তদের ক'ছে অনেক শাল হয়ে গেছে। 
বিংশশতকে এসেই চৈঅন্যোত্বর কবিরা আধুনিক বৈষ্ণব সাহিত): খলোচনায় 
যথাযোগ্য মর্যাদা! লাভ করলেন। 

১৮৫২ ্রীন্টাঞ্জে রচিত রশ্লালের “বাংলা কবিতা বিষয়ক প্রবন্ধ গ্রন্থে 
'চৈতন্তচবিতামুতের নামোল্েখ আছে; ১৮৫৮ খ্রীঃ বিবিধর্থ সংগ্রহে প্রকাশিত 
রাজেন্দ্রলাল মিত্রের “বঙ্গতাষার উৎ্পত্তি' প্রবন্ধে চৈততন্তচরিতা মৃত রচয়িতা কষ্দাস 
কবিরাজের উল্লেখ আছে। ১৮৬৯ খ্রীঃ রচিত “কবিচরিত' গ্রন্থে হরিমোহন 
মুখোপাধ্যায় চৈতন্যোত্তর কবিরের মধ্যে গোবিন্দ্দাস, রায়শেখের ও কৃষ্দাস 
ক্বরাজের উল্লেখ করেছেন। এরপর বঙ্গভাষাব ইতিহাস' (৮৭৩ গ্রন্থে 
মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় গোবিন্দদাস, নরহরি দাস বৃন্দাবন দাস, শেখর রায়, 
ইৈব দাস ও কৃষ্ণদাস কবিরাজের কবিত্ব সম্পর্কে সংক্ষিপ্ধ আলোচনা! করেছেন। 


৬ 


১৮৭৩ শ্রী: রামগতি স্তায়রত্বের বাংলাভাষা! ও বাংল! সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাবে” 
এই সমস্ত চৈতন্যোত্বর কবিদের আলোচনা! আরও বিস্তৃতভাবে দেখ৷ দেয়। 
পরবতাঁকালে রাজনারায়ণ বন্থুর 'বা'লা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক বক্তৃতা" 
রায়শেখব, বাস্থঘোষ, নরহরি দ'স বৈষ্ণব দাস, যছুনন্দন, জ্ঞানদ।স, গে'বিন্দদসের 
উল্লেখ আছে এবং গতশতকের শেষে দীনেশচন্দ্র সেনের “বঙ্গভাষা ও সাহিত্য 
গ্রন্থে (১৮৯৬) চৈতন্যোত্বর কবিবা বিস্তৃতভাবে আলোচিত হয়েছেন । 

গতশতকের পত্রপত্রিকায় চৈতন্যোত্তর কবিদের নিয়ে প্রথম বিস্তারিত 
আলোচন৷ দেখ! দেয় বঙ্গদর্শন পত্রিকা । ১২৮০ সালের মাঘ ও চৈত্র সংখ্যার 
বঙ্গদর্শন পত্রিকায় 'জ্ঞানদাস” এবং 'বলরামদাস' শিবোনামে ছাট প্রবন্ধ প্রকাশিত 
হয়। প্রবন্ধ দুটিব রচয়িতা যিনিই হে ন জজ্ঞানদাস” প্রবন্বটিতে বৈষব কবিতা 
সম্পর্কে আধুনিক যুগেব অভিনব দৃষ্টতঙ্গী সম্পকিত মৃল্যবান মস্তবা থাকলেও 
জ্ঞান্দাসের কাব্য সম্পর্কে স্থৃবিচার করা হয় নি। বিদ্যাপতি, চণ্তীদাস, 
গোবিন্দদাসের তুলনায় জ্ঞানদাসকে গৌণ কবি বলে যে সিদ্ধান্ত কর! হয়েছে তার 
মধ্যে সহদয় কাব্য বিচারের পরিবর্তে উনবিংশ শতকেব নীতিবাদ মুখ্য হয়ে দেখা 
দিয়েছে : 

'জ্ঞানদাস প্রথম শ্রেণীব কবি নহেন। তথাপি আদবণীয়। কিন্ত তাহার 
কবিতা! মধ্যে মধো অশ্লীলত। দোষে দু ।” এই নীতিবাদের জন্য “জ্ঞান্দাসের 
একটি বিখ্যাত রসোদ্গারের পদ ( মনের মরম কথ * ) সমালাচকেব কাছে সম্পূর্ণ 
উদ্ধৃতির অনুপযুক্ত বলে মনে হয়েছে, যদিও ক'বতাটিব ভাষাভঙ্গী ও বর্ণনারীতির 
প্রশংসা কবে সমালোচক বলেছেন__নিন্দ যাই মনেব হরিষে”, শ্রাবণ রজনীতে 
বৃষ্টির সময়ে “কোকিল কুহবে কুতৃহুলে”, “ডাহুকী সে গবজে' এগুলি আধুনিক কবির 
লক্ষণ ।” “বলরাম দাস' প্রবদ্ধেও জ্ঞানদাসের কবিত্ব বিচার প্রসঙ্গে সমালোচক 
অন্ুবপ নীতিবাদ প্রচার করে বলেছেন “দুঃখের বিষয় অন্যান্য প্রাচীন বাঙলা 
কবির ন্যায় বলবাম দাস অশ্লীলতা দোষ শন্য নেন। অল্লীলতা দোষ শূন্ত নহেন 
কিন্ত ইন্ড্রিয়পরতাশন্য বটে। যে অশ্লীলতা লালসাব পুষ্টকর বলরামে তাহ] নাই। 
তথাপি বলরামে যাহা আছে তাহা বলরামের সময় ও শিক্ষা বিবেচনা! করিয়া 
মার্জনা] করিতে পারিলেও, তাহার কবিত্ব গৌরবাছরোধে মার্জনা করিতে 
পারিলেও আধুনিক কবির রূচনায় তাহার মার্জনা করিতে পারি না। কোন 
আধুনিক লেখক এই প্রাচীন কবিদিগের দৃষ্টাস্তানবর্তাী না হয়েন।” 
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অমূলক নীতিবাদের জন্য বজদর্শনের পূর্বোক্ত প্রবন্ধ দুটিতে জানদাস 
ও বলরামদাস জম্পর্কে সুবিচার হয় নি সত্য, কিন্তু বৈষ্ণব কবিতা সম্পর্কে 
আধুনিক যুগণৃষ্টি 'জ্ঞানদাঁস” প্রবন্ধটিতে পরা পড়েছে। বৈষব কবিদের 
সম্পর্কে আধুনিক আকর্ষণের ছুটি কারণ বক্তবাটির মধ্যে ফুটে উঠেছে । প্রথমত: 
সমালোচকের মতে মধ্যযুগের বৈষ্ণব কান্যই একমাত্র অপ্র'কৃত বর্ণনা থেকে মুক্ত 
অথচ ভারতচন্দ্র ও মঙ্গলকাব্যে অলৌকিক বর্ণনার প্রচর্য। দ্বিতীয়ত: 
“বৈষ্ণবদিগেব কবিতা রাধ[কৃষ্ বিষয়ক ববিতা তইলেও তাহ।দিগের গুণ এই যে 
তাহার! রাধাঁকুষেগপলক্ষে সাধারণ মানব দয় চিত্রিত করিয়'ছেন। মন্তন্য জদয়ের 
সঙ্গে মন্গুয়া জদয়ের যে নিত্য সম্বন্ধ তাহারই অতিবাক্তি কবিতার বিষয়,._ যাহারা 
রাধারুষ নামে বিরক্ত তীহারা উল্ত নামদ্বয়ের স্থলে ক ও খ আদেশ করিয়া পাঠ 
করুন, কোন ক্ষতি হইবে না।” 

১২৮১ সালের জ্ঞানাঙ্কুর পত্রিকায় জৈঙগ ও ভাত্র সংখ্যায় রায়বসন্ত” ও 
“গোবিন্দদাস+ শিবোনামে ছুটি সমালোচনা প্রকাশিত হয়। 

১২৮৯ সালের ভারতী পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের “বসস্থ রায়” প্রবন্ধে রায় বসন্ত 
প্রশস্তির পূর্বে এটাই সম্ভবতঃ বসন্ত রায় সম্পর্কে আধুনিক যুগের সর্বপ্রথম 
আলোচনা । সমালেচকের মতে বিচ্যাপতির রচনায় যে গান্ভীর্য ও প্রগাঢতা 
আছে রায় বসস্তের পদে তা নেই। এই প্রবন্ধটির প্রধান গুরুত্ব এই যে 
রবীন্দ্রনাথের বসন্ত রায় প্রবন্ধের পূর্বে এটি রচিত। সথতরাং বসন্ত রায় রব জ্নাথের 
আবিষ্কার নয়, রবীন্দ্রনাথের পূর্ব থেকেই এই কবির পৃথক অন্দ্ত্বি সম্পকে 
আলোচন! হচ্ছিল। ববীন্দ্রশাথ বসস্তরায়কে বি্ভাপতির চেয়ে হে মূল্য দান 
করে অচেতুক পক্ষপাত দেখিয়েছেন। কিন্ধ পূবোক্ত প্রবন্ধে তুলনামুলকত'বে 
বি্যাপতির চেয়ে রায় বসস্থের শিল্প মূল্যের নানতা সম্পকে যে মস্থব্য করা হয়েছে 
তা যথার্থ বলে মনে হয়। বাস্তবিক বিদ্যাপতির রস্ঘন সংহত পদের তুলনায় 
রায় বসস্তের পদ্দ ভাবের ক্ষেত্রে অনেক তরল এবং রচন! রীত্তিতে শিথিল ও 
অতিবিস্তাপিত । 

গোবিন্দদাস প্রবন্ধটি একই সঙ্গে গোবিন্দদাসের আলোচনা ও কাব্যবিচার । 
প্রথমে প্রাবন্ধিক ভূমিকায় বলেছেন যে বৈষ্ণব শ্মর বাভিচারের সঙ্গে সঙ্গে 
বৈষ্ণব পদাবলী একসময়ে অনাদ্ূত ও উপেক্ষিত হয়ে পড়ে। কিন্তু রুচির 
পরিবর্তনের ফলে বৈষ্ব কবিদের সম্পর্কে আধুনিক যুগে নতুন করে আগ্রহ 


৬৯ 


দেখ! দিয়েছে। একথা বাস্তবিক বথার্থ। সমালোচনাটিতে কাব্যবিচার প্রসঙ্গে 
গোবিন্দপাসের পদ্দে জয়দেবীয় ছন্দসঙ্গীত আলোচনা করে প্রাকচৈতন্তযুগের 
বিদ্যাপতি ও চণ্তীদ্দাসের মতোই চৈতন্োত্বর যুগের শ্রেষ্ঠ কবিরূপে গোবিন্দদাসকে 
নির্দেশ কর! হয়েছে। 

১২৮২ সালের বান্ধব পত্রিকায় কৈলাসচন্দ্র ঘোষ 'গোবিন্দদাঁস” শীর্ষক প্রবন্ধে 
কিন্তু গ্রাকচৈতন্ত যুগের কৰি চত্তীদাস ও বিগ্যাপতির তুলনায় চৈতন্যোত্বর কবি 
গোবিন্দদাসকে নিয়স্তরের প্রমাণ করে বলেছেন-_-“কবিত্বশক্তিতে সামান্ত ন! হইলেও 
গোবিন্দদ্দাস ও এধুগের কবিরা চণ্তীদ্দাস ও বিদ্যাপতির চেয়ে অনেক নিয়পযায়ের । 
এই সময়ের প্রায় তাবৎ কবির রচনার একটি প্রধান দোষ এই যে, বিদ্যাপতি 
চণ্ডীদ্দাস যেমন অস্তঃপ্রকৃতির চিত্র আীকিয়াছেন) ইহার! তাহা! পারেন নাই। 
ইহাদের সকলই যেন বহিঃপ্রককৃতির বিষয়ীভূত | প্রেম যেন মর্মস্থলে প্রবেশ 
করিতে পারিতেছে না, উপর লইয়! ঘুরিয়া বেড়াইতেছে ।১ 

গোবিন্দদস প্রসঙ্গে গ্রাকচৈতন্তযুগের কবিদের তুলনায় চৈতন্োত্তর কবিদের 
সম্পর্কে এই সংকীর্ণ সিদ্ধান্ত দেখলেই বোঝা যায় যে গতশতকের সমালোচনায় 
চৈতন্পূর্ব কবিদেব সম্পর্কে সমালোচকদের আত্যস্তিক পক্ষপাতের ফলে চৈতন্ত 
পরবর্তী কবিগণ অনেকক্ষেত্রে যথোপযুক্ত স্থবিচার পান নি। বিশেষত: জয়দেব 
বিছ্যাপতি চণ্তীদ্াসের তুলনায় গোবিন্দদাস, জ্ঞান্দাস, বলরাম দত সম্পকে 
গতশতকের মুল্যবিচার যে আংশিকতাছুষ্ট তাতে সন্দেহ নেই। গতশতকের 
সমালোচনায় চৈতন্যোত্বর কালের পূর্বোক্ত প্রধান প্রধান কবি ছাড়াও অন্যান্য 
অপ্রধান কবিরাও অক্পবিস্তর আলোচিত হয়েছেন। ১২৮৯ সালের বান্ধব পাত্রকায় 
কৈলাসচন্দ্র ঘোষের “বঙ্গের টবঞ্চব কবি সম্প্রদায়" শীর্ষক ধারাবাহিক আলোচনায় 
চৈতন্যসমসাময়িক ও চৈতন্যোত্বর কবিগণের জীবনী ও সময়কাল সম্পর্কে 
আলোচনা আছে। এছাড়া ১২৯৯ সালের সাহিত্য পত্রিকায় ক্ষীরোদ রায় চৌধুরীর 
“ঘনশ্যামদ্দাস” ও “মুসলমান বৈষ্ব কবি', ১৩০০ সালের নব্যভারত পত্রিকায় 
হারাধন দত্তের “বঙ্গের বৈষ্ণব কবি” শীর্ষক ধারাবাহিক গবেষণ!, ১৩০৩ সালের 
নব্যভারতে অচ্যুত নারায়ণ রায়চোধুরীর “বলরাম দাস" প্রবন্ধ, গতশতকের 
সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকাস্্ন ১৩০৪ সালে অচ্যুতচরণ চৌধুরীর নরোত্বম ঠাকুর, 
১৩০৫ সালে কালিদাস নাথের “বৈষ্ণব কবি জগদানন্দ', অচ্যুত চরণ চৌধুরীর 
'্্রীকবি মাধবী” ১৩০৬ সালে আনন্দনাথ রায়ের ঠাকুর নরহরি সরকার ও 
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রঘুনন্দন ঠাকুর” প্রভৃতি এই ধরণের বন্ধ নিদর্শন আছে। কিন্ধু এই সমস্ত 
আলোচনাকে ঠিক সাহিত্য সমালোচনা বলা চলে না; এগুলি পূর্বোস্ত বৈষ্ণব 
কবিদের কাব্যবিচার নয়, অনেকক্ষেত্রেই বরং কবিদের জীবনী ও কিংবদস্তীর 
উদ্ধতিপ্রধান আলোচনা । মাঝে মাঝে অবশ্য এর মধ্যে কিছু কিছু বৈদদগ্ধযপূর্ণ 
মন্তব্য লক্ষ করা যায়। 

বর্তমান শতকেই চৈতন্য পরবত্তা কবিগণ বিশেষভাবে আলে'চিত হয়েছেন । 
গোবিন্দদাস কবিরাজ যেমন এ যুগে চৈতন্যোত্তর কনিদের মধ্যে সব'চয়ে বেশী 
আলোচিত হয়েছেন তেমনি তাকেই এক্ষেত্রে শ্রেষ্ট স্থান দেওয়া হয়েছে। 
নগেন্দ্নাথ গুপ্তর গোবিন্দ দাসকে মৈথিল কবিৰূপে প্রতিপন্ন করার অপচেষ্টা! থেকে 
বক্ষা করাব জন্য এযুগের অনেক গবেষক ও সমালোচক এগিয়ে এসেছেন এবং 
গোবিনদাসের কবিপরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গে কাবাসম্পর্কে বিস্তীত আলোচনা 
করেছেন। ১৩১১ সালের প্রদীপ পত্রিকায় শৌরেন্রমোহন পপ্ত, গ্রখণ্ডের প্রাট'ন 
কবি শীর্ষক “শক গোবিন্দদাসের জীবনী ও কবিত্ব সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচন। 
করেছেন। ১৩১৭ সালের নবপধধায়ের বঙ্গদর্শন পত্রিকায় জিতেন্দ্রলাল বসু 
গোবিন্দদাস সম্পর্কে আলোচনা কঞেছেন। গোবিন্দ্ধাস সম্পর্কে বহুসংখ্যক 
আলোচনা করেন সতীশচন্দ্র রায়। ১৩১৮ সালের সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় 
প্রাচীন পদাবলী ও পদকঠ্গণ প্রবন্ধমালায় সতীাশচন্দ্র রায় গোবিন্দদাসের 
কাব্যরীতি সম্পর্কে বিস্তারিত অ'লোচনা কবেন। এছাড়া ১৩১৮ সালের প্রাচী 
পত্রিকায়, ৩৩২ সালের সোনার গৌরাঙ্গ পত্রিকায় এবং ১৩৩৩ সালের কুমিল্লা 
থেকে প্রকাশিত সাধনা পত্রিকায় ও ১৩৩৩ সালের ভাবতী পত্রিক'য় সতীশচন্ 
গোবিন্দদাস সম্পকে আলোচনা করেছেন। 


১৩৩৫ সালের সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় নগেক্রনাথ গুপ্ত গোবিন্দদাসকে 
মৈথিল কবিবপে প্রমাণ কবে যে প্রবন্ধ বচন! করেন, ১৩৩৬ সালের সাহিত্য 
পরিষৎ পত্রিকায় স্থকুমার সেন তার প্রতিবাদে গোবিন্দদাসের কবিপরিচয় নির্ধারণ 
প্রসঙ্গে স্থবিস্তুত সমালোচনা করেছেন। পরবর্তীকালে শস্কবী প্রসাদ বস্থ মধ্যযুগে 
কবি ও কাব্য গ্রন্থের (১৩৬২) “গোখিন্দদাস* প্রবন্ধে গোবিন্দদাসের কাব্যের চমত্কার 
আলোচনা করেছেন। ডঃ বিমানবিহারী মজুমদারের “গোবিনাদাসের পঙ্গাবলী 
ও তাহার যুগ' নামক সঙ্কলন গ্রন্থের (১৩৬৮) ভূমিকা ও পরিশিষ্টে এই সমস্ত 
আলোচনার একটি পূর্ণাঙ্গ রূপ লক্ষ্য করা যায়। 
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উল্লিখিত সমালোচনাগুলিতে প্রত্যেক সমালোচকই গোবিন্দদাসের হেষ্ঠত্ব 
দ্বীকার করেছেন। শৌরেন্রমোহন গুপ্ত গোবিনদাসের কবিত্ব সম্পর্কে 
উচ্ছৃসিত প্রশংসা! করে বলেছেন ঃ 

“যেন চরাচরের শুন্য বৈকৃণ্ঠের অমৃত ও সৌন্দর্যের উৎস খুলিয়! গেছে ।"** 
ছন্দের বৈচিত্র্য, শবযোজনার পারিপাট্য এবং ভাবের গভীরতায় গো1বন্দদাস 
তাহার সমসাময়িক ও পরবত্তা সমস্ত কবিদের মধ্যে অেষ্ঠট।” সমালোচক 
গোবিন্দদাসের স্থন্দর স্থন্দর শব্দসমুচ্চয়ের তালিক! দিয়ে বলেছেন--“তঠাহার 
শববৈভবের সীম! ছিল না। তিনি অনেকগুলি পদ একটি আগ্য অক্ষরের কথ! 
দিয়া রচনা করিয়া গিয়াছেন অথচ তাহাতে ভাব শৃঙ্খলাবদ্ধ হয় নাই। বিদ্যাপতির 
সঙ্গে গোবিন্দদাসের তুলনায় গোবিন্দদাসের উপর বিগ্ভাপতির প্রভাব স্বীকার 
করলেও সমালোচক বিদ্াপতি অপেক্ষা গোবিন্দদাসেব শ্রেচত দেখিয়ে 
বলেছেন_-“এমন সংযত প্রেমেব চিত্র বিদ্ভাপতির কাব্যে ছুর্লভ |” 

জিতেন্দলাল বন্থ গোবধিন্দদাসেব ভাষা, ছন্দ অঙস্কারেব মধধুর্ষ বিশ্লেষণ করে 
গোবিন্দদাসের উপর জয়দেবের প্রভাব আলোচনা! কবেছেন। বিদ্যাপতিব সঙ্গে 
গোবিন্দদাসের তুলনা করে বিছ্যাপ তকে অরেত্বের মধাদা দিয়ে সমালোচক 
বলেছেন - “শিষ্য গুকর গান্তীর্য ভ'ল বকম ধবিতে পারেন নাই।” 

গোবিন্দদাের পদাবলীতে প্রেমের তিনটি স্তব আপোচন| কবে, সমালোচক 
গোবিন্দদাসের প্রেমচেতনাব বিবর্তন সম্পর্কে মালোচন। করেছেন। প্রানদ্কিক 
গোবিন্দদাসের বচনবীতি সম্পর্কে বিস্তত আলোচনা করে দুটি প্রান লক্ষণ 
নির্দেশে করেছেন_-১) অনুপ্রাসেব সুব্যবহার, (২) যুক্তাক্ষবের সমীচীন 
প্রয়োগ। ভারতচন্ধেব সঙ্গে তুলণন! প্রপঙ্গে তারতচন্ত্রের সঙ্গে শিল্পী কৰি 
হিসাবে গোবিন্দদাসের সাদৃশ্ঠ ও কবিত্বের ক্ষেত্রে বৈসাদুষ্ট দেখিয়েছেন । 

সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় প্রকাশিত সতীশচন্দ্র রায়ের গোবিন্দদাস কবিরাজ 
শীর্ষক স্থদীর্ঘ প্রবন্ধটি মূলত গোবিন্দদাসের ভাষা, ছন্দ ও অলঙ্কারের আলোচন|। 
ভূমিকায় গোবিন্দদাসের জীবণী সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করে প্রাপ্ত জীবন- 
তথ্য থেকে গোবিন্দদাসের চণ্তীদাস অপেক্ষা বিদ্যাপতি-প্রিয়তার কারণ অন্ুসম্ধান 
করে সমালোচক বলেছেন--“গোবিন্দ কবিরাজের সংস্কৃত সাহিত্যে নিতাস্ত 
পারদশিতা ও প্রৌঢ় বয়সে পর্দরচনাই বিদ্যাপতির প্রতি তাহার পক্ষপাতের 
কারণ বটে।” গোবিন্দদাসের বিদ্যাপতি-অন্ুকূতি সত্বেও অন্তান্ত বেঞ্ব কবিদের 
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তুলনায় তার মৌলিকতা ও শ্রেষ্ঠত্বের বিচার প্রসঙ্গে সমালোচিক গোবিন্দদ্বাসের 
ভাষা-ছন্দ ও অলঙ্কার কৃতিত্ব সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচন! করেছেন । পরিশেষে সংস্কৃত 
রসতত্বের আদর্শানুযায়ী গোবিন্দগাসের পদাবলীর হাম্তরস প্রভৃতি সম্পর্কে 
আলোচন! করেছেন। উপসংহারে পদাবলী সাহিত্যে গেববিন্দদাসের স্থান 
শির্ণয় করে বলেছেন--“তাহার ( গোবিন্দদাসের " অপেক্ষা! জ্ঞান্দাস, বলরাম 
দাস, প্রভৃতি কোন কোন কবির বাংলা পদ্দরচনা অনেকস্থলেই উৎকৃষ্টতর এবং 
কোন কোন রপচিত্র কোনস্থলে উজ্জলতর হইয়া থাকিলেও আমাদের বিবেচনায় 
বি্াপতি ও চণ্তীদসের পরেই গোবিন্দদাসের স্থান নির্দেশ করিলে অসঙ্গত 
হইবে না।” সাহিত্য পরিষৎ পত্ত্িকায় প্রকাশিত স্থকুমার সেনের গোবিন্দদাস 
কবিরাজ শীর্ষক প্রবন্ধটি প্রথমাংশ সুলভ: নগেন্্রনাথ গুপ্তের গোবিন্দদাসকে 
মৈথিলী প্রমাণ করার অপচেষ্টার তথ্যপূর্ণ প্রতিবাদ । গোবিন্দদাসের তথ্যপূর্ণ 
জীবনী আলোচনা করে স্থকুমার সেন গোবিন্দাসকে বাঙ্গালী কবিরূপেই 
প্রতিপন্ম ক্রেন্ছে। প্রবন্ধের দ্বিতীয়াংশে প্রাকচৈতন্তযুগের পদাবলীর সঙ্গে 
চৈতন্যোত্তর যুগের পদদাবলীর পার্থক্য আলোচনা প্রসঙ্গে চৈতন্যসমসাময়িক ও 
চৈতন্যোত্তব কবিদের মধ্যে গোবিন্দদাস কবিরাজকে শ্রেটস্থান দিয়ে সমালোচক 
বলেছেন “বৈষ্ণব সাহিতো উচ্চআ্রেণর কবির সংখ) প্রচুর। প্রধান প্রধান 
কবি্দগেব নাম বলিতে গেলে বাহুদেব ঘে'ষ, মুখারি গুপ্ত, রামানন্দ বন্ধু, 
কষ্দাস কবিরাজ, গোবিন্দদাস কথিব জ, জ্ঞানদ্লাস, বলর'ম দাস, নরোত্রম ঠাকুর, 
যছুনন্দন দাস, নরহরি দাস । খপশ্য।ম ) ইত্যাদি । এই সকল গুথম শ্রেণীর 
কবির মধ্যে গোবিন্দণাল কবিরাজের স্থান জত্ব'চ্চে |” অতংপর গোবিনাদাস 
কবিরাজের লালাপধায় সম্পর্কে উদ্ধতিসহ আলোচনা করে গৌড়ীয় বৈষ্ণব 
ধর্মের প্রতিনিধিস্থানীয় আলঙ্কারক কবিরূপে গোবিন্দদাদ কবিরাজকে 
সমালে।চক প্রতিষ্ঠিত করেছেন। 

বর্তমান শতকে আধুনিক দৃষ্টির আলোকে জ্ঞানদাসের নতুন করে মূল্যবিচ'র 
কর! হয়েছে। গত শতকে জ্ঞানদাস ও বলরামপ্াসের কবিতাকে নৈতিক দৃষ্টিতে 
বিচার করে যে অবিচার কর! হয়েছিল, এই শতকে তা সংশোধন কর। হয়েছে। 
বিংশ শতকের প্রথমার্ধে জ্ঞানদাঁসের বিষয়ে কয়েকটি দীর্ঘ আলোচনা চোখে 
পড়ে । ১৩১৯ সালের বঙ্গদর্শন পত্রিকায় জিতেন্দ্রণ'ল বন্থ “বৈষ্ণব কবি জ্ঞানদা স, 
শিরোনামে জান্দাসের বিস্তৃত কাব্য বিচার করেছেন। ১৩৩২ সালের সাহিত্য 
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পরিষৎ পত্রিকায় জতীশচন্ত্র রায়ের 'জ্ঞানদাসের পদাবলী" শীর্ষক প্রবদ্ধটি 
রম্ণীমোহন সম্পাদিত জ্ঞানদাসের পদাবলীর পাঠ বিচার। সোনার গৌরাঙ্গ 
পত্রিকায় ১৩৩৬ থেকে ১৩৩৭ সাল পধস্ত ধারাবাহিকভাবে সতীশচন্র রায়ের 'জ্ঞান 
দাসের পদাবলীর রসাম্বাদদন, প্রকাশিত হয়। বর্তমান শতকের ছিতীয়ার্ধে হরেরুফঃ 
মুখোপাধ্যায় ও শ্রীকুমার বন্দোপাধ্যায়ের যুগ্ম সম্পাদনায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালা 
থেকে যে জ্ঞানদাসের পদাবলী প্রকাশিত হয় তার ভূমিকায় জ্ঞানদাসের কবি 
প্রতিভা সম্পর্কে হরেকুষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের বিস্তারিত আলোচনা আছে। শঙ্করী প্রসাদ 
বন্থর মধ্যযুগের কবি ও কাব্য (১৩৬২) গ্রন্থে 'জ্ঞানদাস? প্রবন্ধটি এই আলোচনা 
ধারার একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন । বিমানবিহারী মজুমদারের সম্পাদিত 
'জ্ঞানদাসের পদাবলী” (১৩৭২) সংকলনের ভূমিকাটি জ্ঞানদাস অম্পর্কে পুর্ণাল 
গবেষণা ও সমালোচন।। 

জিতেন্ত্রলাল বস্তুর “বৈষব কবি জ্ঞানদাস' শীর্ষক আলোচনায় সমালোচক 
বৈষ্ণব সাহিত্যে জ্ঞানদাসের স্থান সম্পর্কে আলোচন! প্রপঙ্গে বলেছেন-_-“বৈষণক 
সাহিত্যে জঞানদাসের স্থান বিশেষ উন্নত। এমন কি বিষয়ের বনৃত্বকে যদি স্থান 
নির্ণয়ের অধিকারী বলিয়! ধর! যায় তাহ! হইলে তাহার স্থান দুই একজনের নীচে 
হইতে পারে, এতদধিক নিষ্লে যাইবে না ।” 

প্রাবন্ধিকের মতে জ্ঞানদাসের পদে চণ্তীদাস ও বিদ্যাপতির্‌, সমন্বয় হয়েছে। 
দ্ানলীল। ও নৌকালীলার পদের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করে সমালোচক জ্ঞান্দাসের 
পদের অর্থব্যঞ্জনা সম্পর্কে আলোচন! করেছেন । জ্ঞানদাসের রাধাচবিত্রের বিবর্তন 
আলোচনা করে প্রাবন্ধিক দেখিয়েছেন যে, জ্ঞানদদানের রাধা প্রথমদিকে 
আমিত্বময়ী কিন্ত পরিণামে আমিত্ববদ্িত ও জর্ব সমপিত, বিরহের দহনে অহং 
বঙ্জিত। গোবিন্দদাসের পদে নেই এমন কিছু কিছু বিষয় জ্ঞানদদাসের কৃতিত্ব 
সম্পর্কে সমালোচক আলোচন। করেছেন। সর্বশেষে জ্ঞান্নাসের পদাবলীর রুচি 
বিশুদ্ধি সম্পর্কে আলোচন! কর! হয়েছে। 

সতীশচন্দ্র রায় জ্ঞানণাস সম্পর্কে যে সমস্ত আলোচনা করেছেন তার মধ্যে 
কেবল কাব্যপ্রশংসা নেই, জ্ঞানদাসকে নতুনভাবে আবিষ্কার কর|র চেষ্ট 
আছে। সতীশচন্দ্রই প্রথম আধুনিক রোমার্টিক গীতিকবিরূপে জ্ঞানদ্াসকে 
নবজন্ম দান করেন। আধুনিক বিচারে জ্ঞানদাস সম্পর্কে নতুন মূল্যবোধ দেখ 
গিয়েছে পদকলতরুর ভূমিকায়__“জ্ঞান্দাসের কোন কোন ব্রজবুলির পদে তাহার 
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পাণ্ডিত্য ও রচন! পারিপাট্যের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া গেলেও তাঁহার অধিকাংশ 
ব্রজবুলির পদ বিশেষতঃ বাংলা পদগুলি এরপ প্রাঞ্জল ও আবেগময় যে সেগুলি 
পাঠমাত্রেই সহদয় পাঠকের চিত্বকে সম্পূর্ণ মোহিত করিয়! ফেলে। ব্যাখ্যা ও 
বিশ্লেষণ করিয়! উহাদিগের চমৎকারিত্ব বুঝাইবার বিশেষ প্রয়োজন করে না। 
ভাবোচ্ছাসপ্রধান নব্য কবিতার ( 7২01081161০ ০০ ) ইহাই প্রধান লক্ষণ । 
জ্ঞানদাসের কবিত। বেশীর ভাগই এন্সপ লক্ষণাক্রাস্ত। স্থতরাং আধুনিক শিক্ষিত 
পাঠকদিগের মধ্যে অধিকাংশই ভাবোচ্ছবাস প্রধান নব্যকবিতার ভক্ত বলিয়া 
তাহাদিগের নিকট চণ্রীদাসের ভণিতাযুক্ত উৎকৃষ্ট পদাবলীর ন্যায় জ্ঞান্দাসের 
পদাবলীই বিদ্যাপতি গোবিন্দদাসের উৎকৃষ্ট পদাবলী অপেক্ষাও অধিক সমাদৃত 
হইয়! থাকে ।” রোমান্টিক কবিরূপে জ্ঞান্দাসের আধুনিক সমাদর বিস্তৃততভাবে 
দেখ! দিয়েছে বর্তমান শতকের দ্বিতীয়ার্ধে হরেরুষণ মুখোপাধ্যায়, শঙ্করীপ্রসাদ বহু, 
বিমানবিহারী মজমদ্ার প্রমুখের জ্ঞানদাস সম্পকিত আলোচনাগুলিতে । 

সতীশচন্দ্র রায় অবশ্ঠ জ্ঞানদাসকে সমকালের শ্রে্ঈঠ কবি বলে স্বীকার করেন 
নি। বৈষব সাহিত্য জ্ঞানদাপের স্থান নির্ণয় গ্রসঙ্গে জিতেন্রলাল বন্থুর মতোই 
সতীশচন্দ্র রায় বলেছেন--“আমরা বণিত অপৃব তার জন্য চণ্ডীদাসের ভণিতাযুক্ত 
কতকগুলি পদের সহিত জ্জনদাসের উত্কৃষ্ট পদগুলিকে পদাবলী সাহিত্যে 
অতুলনীয় বলিয়! শ্বীকার করিলেও মোটের উপর বিদ্যাপতি ও গোবিন্দদাসকে 
অধিক শক্তিশালী কবি বলিয়া স্বীকার ন! করিয়া পারি নাই। তাহাদিগের 
পদাবলী আমাদিগের অনভ্যন্ত ভাষায় রচিত বিয়া তেমন আবেগপুণ মনে না 
হইলেও ভাহাদিগেব, বিশেষতঃ গোবিন্দদাসের রচনায় নাশাবিধ শব্দালস্কার ও 
শ্লেষ, রূপক ও জমাসোক্তি ইত্যার্দি দুরূহ অলঙ্কার ও স্থখবোধ) রসধ্বনির 
অপেক্ষাও স্থুপণ্ডিত ও স্থরসি কমাত্রবেছ্য অলঙ্কারধ্বনি ও বস্তরধ্বনির প্রাচুর্যহেত 
অবিশেষজ্ঞ পাঠকের পক্ষে দুরূহ হইলেও, বিগ্যাপতি বিশেষতঃ গোবিন্দদ্রাস 
অনেক পদে কৰিতাব প্রাণরসের উত্বর্ষকে অব্যাহত রাখিয়া কাব)ালঙ্কার, 
অলঙ্কারধবনি ও বস্তধ্বণির যে পরাকা্ঠা প্রদশিত করিয়া গিয়'ছেন তাহা 
অন্বীকার করা যায় না, সুতরাং আমাদের বিবেচনায় জ্ঞান্দাস সরল স্বাতাবিক 
ও উচ্ছাসপূর্ণ বাংলা পদ রচনায় গোবিন্দর্দীস অপেক্ষ। শ্রেষ্ঠ হইলেও মোটের 
উপর কবিত্বের হিসাবে বাঙ্গালী পদকর্তাদিগের মধ্যে তাহার স্থান গোবিন্দদাসের 
পরেই নির্দেশ কর! সঙ্গত ।” 
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চৈতগ্োত্বর বৈষ্ণব কবিদের মধ্যে গোবিন্দদাস ও জ্ঞান্দাস যদিও এ যুগের 
প্রধান সমালোচ্য কবি কিন্তু অন্তান্ত বৈষ্ণব কবিদের নিয়েও এ যুগে কিছু কিছু 
আলোচনা! হয়েছে। ১৩১১-১২ সালের প্রদীপ পত্রিকায় শোৌরেন্্রমোহন গুপ্চের 
“ভ্ীধপ্ডের প্রাচীন কবি" শীর্ষক ধারাবাহিক আলোচনায় টৈতন্যোত্তর কবিদের 
মধ্যে গোবিন্দদাসের পাশাপাশি লোচনদাস, বলরামদ্দাস, রায়শেখ্র, রামচন্দ্র 
কবিরাজ, কবিরঞ্জন, গোপালদাস, আত্মারাম দাস ও নৃসিংহা নন্দ প্রমুখ পদ 
কর্তাদের নিয়েও আলোচনা আছে । চৈতন্তসমসাময়িক কবিদের মধ্যে নরহরি 
সরকার সম্পর্কে শৌরেন্দ্রমোহন গুণের আলোচন। আছে ১৩১১জালের প্রদীপ 
পত্রিকায়) রায় রামানন্দ সম্পর্কে তথ্যপুর্ণ আলোচনা করেছেন মনোরপ্রন গুহ 
১৩০৮ সালের প্রদীপ পত্রিকায়। 


শৌরেন্দ্রমোহন “লোচনদাস' প্রবন্ধের প্রথমাংশে লোঁচনদাসের জীবনী ও 
কিংবদস্তী সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। পরবর্তী অংশে চৈতন্তমজল 
কাব্যের আলোচন। প্রসঙ্গে সমালোচক লে|চনদ্াসেব চশ্বীপাসধমী কবিত্বের 
উচ্ছৃসিত প্রশংসা করে বলেছেন-_-'সকল পদগুলিতেই লে।চনদাসের অপ্তত 
কবিত্বশক্তির পরিচয়£পা ওয়া যায় এমন কথা বলিতেছি লা কিন্কু সকলগুলির 
ভিতরেই এমন একটা সরলতা, আন্তরিকতা ও হৃদয়ের ভাষা উপভোগ কবা 
যায়--যাহ। চণ্তীদ্'স ভিন্ন অন্য বৈষ্ণব কবির কাব্যে দুর্লভ।' সমালোচনাটিতে 
ব্যক্তিগত আবেগ ও উচ্দ্বাস অনেক বেশী, যুক্তি বিচার তুলনায় কম। এ ছাড়া 
এক জায়গ।য় একটু ত্রুটি আছে। জ্ঞান্দাসের বিখ্যাত “রূপ ল'গি আখি ঝুরে' 
পদটি লোচন্দাসের 'গোৌরাঙ্গের রূপ? বলে উদ্ধত করে সমালোচক অহেতুক 
উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন। সমালে।চনাটি আবেগধমী হলেও লোচনদ1স সম্পর্কে 
আম্বাদনপন্থী আলোচন! । 


বলরাম দাস প্রবন্ধটিতে সমালোচক ১১ জন বল্রাম দাসের সন্ধান দিয়েছেন । 
এদের মধ্যে দুজনকে শ্রেঈট কবি বলেছেন-_(১) কৃষ্ণনগরের অন্তর্গত দোগাছিয়া 
গ্রাম নিবাসী তিত্য'নন্দ শিষ্য বলরাম দাস। (২) চৈতন্ঠোত্তরযুগের শরণ 
নিবাসী জাহ্ুব!-শিষ্য প্রেমবিলাস গ্রন্থ রচয়িতা বলরাম দ্াস। বলরামের জীবন 
বৃত্তান্ত আলোচনা! করে তর কবিত্ব সম্পর্কে সমালোচক বলেছেন £ 


বিদ্ভাপতি, চণ্তী্গাস, গোবিন্দদসের পরেই বৈষব কৰি ও পদকর্তাগণের 
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মধ্যে বগরামদাসের নাম উল্লেখযোগ্য সন্দেহ নাই। চ্তীদাসের পদাবলীর মত 
বলরাম দাসের ও করিত! কবি হৃণয়ের স্বতঃউংসারিত ভাবধার] | 

চণ্ডীদাসের মত তাহাতে ভাবের গভীরতা নাই সত এবং বিদ্যাপতি ও 
গোবিন্দদাসের কবিতাস্থলভ অসাধারণ শ[ব্দিকতা, ছন্দের অপুর্ব বঙ্কার, চরিত্র 
চিত্রণের স্থন্দর বর্ণচ্ছট! বিরল বটে, কিন্কু তথাপি 'হাহার সরল বর্ণনা মধুর 
ভাবাবেগ, প্রেম ও আবেগের ভাবোচ্ছু।স হুদয় হরণ করে।, 

বাৎসল্য রসে বলরাম দাসের কৃতিত্ব সম্পর্কে সমালোচক যা বলেছেন 
যথার্থ । বর্তমান শতকের দ্বিতায়ার্ধে শ্রীমুক্ত শঙ্করী প্রসাদ বন্ধুর মধ্যযুগের কবি 
ও কাব) গ্রন্থের বলরাম দাস প্রবন্ধে বলরাম দাসের এই দিকটা! অতাস্ত 
শিপুণ সাথকতার সঙ্গে বিশ্লেষণ করা হয়েছে । 

রায়শেখর' প্রবন্ধটিতে সম'লোচক রায়শেখরের জীবনী আলোচনা করে 
চদ্দ্রশেখর ও শশিশেখর থেকে রায়শেখরের ভিন্নতা দেখিয়েছেন এবং কবিশেখব ও 
রায়শেখরের অভিপ্রতা প্রমাণ করে কবিশেখর বা রায়শেখব যে বিগ্যাপর্তি নন তার 
প্রমাণ দিয়েছেন । এরপর রায়শেখবের কবিহ্ব আলোচনা গ্রসঙ্গে সমালোচক 
বলেছেন £ 

রায়শেখরের পদ্গাবলীতে অপুর ছনের ঝঙ্ধার কিশ্বা ভাবের তেমন প্রগাটতা 
অগভূত হয় পা, কিন্ধ আত সহজ কথয়, প্রেমক্ষরিত ভ'বধারা নিঝবিণার মতো? 
হদয়ের কুলে কলেব হয়া যায়। ভাবের প্রচণ্ড আবেগ, বাসনার তীর ঘুণুন। 
হাপয়কে আন্দোশত, [বধবস্ত করে শী) কিন্ধ গুলবনে মলয় সমীরণের মহ তাহা 
ধারে স্পশ করে। টউ'শদাসের ভাবের গভীরতা, পিগ্ভ'পতির অন্ত ও বাসন্'ৰ 
বকুল উচ্ছ্বাস, গোখন্দদাসের ভক্তি ও প্রেমবিহবণ হাদয়খানি বায়শেখরের 
পদ্দাবলীতে ফুটিয়! ও: নাই বটে, কিন্ত তথাপি রায়শেধরের পদ!বলীতে ও হৃদয়ের 
প্রতিভাব, মিলনবিরহের প্রতিচিত্র, মান অভিমানের সকরুণ গাথা অতি সহ 
সবন্দরভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। পলায়শেখরের এহ আলোচনা সংক্ষিপ্ত হলেও 
হৃদয়গ্রাহী! রায়শেখরের মম গ্রাহী আলোচনা পরব তীকা:ল শ্রীশঙ্করী প্রসাদ বস্থর 
মধ্যযুগের কৰি ও কাব্য' গ্রন্থে বিস্ততভাবে করা হয়েছে। 

'শ্রীধগ্ডের প্রাচীন কবি? শর্ষক প্রবন্ধমালায় পৃরৌক্ত *ন্যান্ত কবিদের জীবনী ও 
কবিত্ব সম্পককেও কিছু কিছু আলোচনা আছে। কবিপঞ্জন সম্পর্কে সমালোচক 
বলেছেন-_“মাধুর্ধ, সরসতা ও কল্পনার বিচিত্র লীলাতঙ্গীতে, ছন্দের অপূর্ব ধ্বনি ও 
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বস্কারে তাহার ছোট বিগ্ভাপতি আধ্যা অনেকসময় সাথক হইয়াছে বলিয়। 
মনে হয়।? 

চন্দ্রশেখর সম্পর্কে সমালোচক বলেছেন -"তাহার এক একটি ভাবের কবিতা 
অবহেলে মনের মধ্যে স্থায়িত্ব লাভ করে, অথচ কখন তাহা! মনকে অধিকার করিয়! 
ফেলিল তাহা সম্যক বোঝ! যায় না, এক একটি ছত্রের রূপকাংশে তেমন কবিত্ব 
বুঝা যায় না, কিন্তু সমস্তট! মিলিয়! মনের মধ্যে একটা! ভাবের চিত্র আঁকিয়া যায়। 
চন্দরশেখরের পদাবলীতে পূর্বোক্ত কবিদিগের মত ছন্দের বঙ্কার, শবচাতুর্ধ নাই, 
তবে স্থানে স্থানে অন্ুপ্রাসে রস উথলিয়া উঠিয়াছে ।, 

আত্মারাম দাস সম্পর্কে আছে-__“পদ্দগুলি বেশ সপ্ভাবপূর্ণ। বর্ণনাশক্তি ও 
কবিত্ব স্থানে স্থানে বেশ বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে। তাহার পদাবলীগুলি ভক্ত 
হৃদয়ের পুপ্পাঞ্জলি দেবতার পদে উৎসগাঁকৃত।” নৃসিংহানন্দ সম্পর্কে বলা হয়েছে 
- “কবির ভাষ| ও শব্দের উপর বেশ প্রতূত্ব দেখিতে পাওয় যায়। তিনি স্থানে 
স্থানে পর্দাবলী এক অক্ষরের সাজেই সুখ্যত রচন! করিয়াছেন, কোথাও পদ্লাবলীর 
প্রতিপদের প্রথম শব্দগুলির আছ্য অক্ষর এক, অথচ তাহার জন্য পদ।বলীর মাধুষের' 
বিশেষ কোন ক্ষতি হয় নাই ।” 

চৈতন্যোত্বর যুগের যে তিনজন কবির কবিত্ব সম্পর্কে এযুগে বিশেষ বিতক 
তারা তিনজনই অষ্টাদশ শতকের,--জগদানন্দ রায় নরহরি চক্রবতী এবং 
রাধামোহন ঠাকুর । এঁদের অম্পর্কে একই সঙ্গে প্রচুর নিন্দা ও প্রশংসা ছুইই 
লক্ষ করা যায়। 

৩০৫ সালের সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় “বৈষ্ণব কবি জগদানন্দ প্রবন্ধে 
কালিদাস নাথ চৈতন্যসমসাময়িক ও চৈতন্যোত্তর দুজন জগদাশন্দের পরিচয় দিয়ে 
চৈতন্যোত্তর জগদানন্দের বাহ্‌চিত্র, অন্তশ্চিত্র, অন্ুরুত ও সাধারণ, এই চতুবিধ 
পদাবলীর দৃষ্টান্ত সহ আলোচনা করেছেন। জগদানন্দের পদ্দাবলীর ভূমিকায় 
কালিদাস নাথ জগদানন্দের প্রচুর প্রশংস! করে বলেছেন ; 

“এই সকল পদাঁবলীতে যে কবিকুলছুর্ণভ অত্য্ুত কবিত্ব ও কবিপোক- 
বিজয়িনী অসামান্ত্র শক্তির পরিচয় আছে, কাব/সমালোচক পণ্ডিত মাক্সেই তাহ! 
প্রাণ ভরিয়! আম্বাদ করিবেন। কোন কোন সংস্কত কবি ও কোন কোন বঙ্গীয় 
কবি অন্তশ্চিত্র পদ।বপা গ্রন্থন করিয়াছেন বটে, কিন্তু এবিষয়ে জগদানন্দের ন্যায় 
প্রচুর শক্তি প্রদর্শনে কেহই সমর্থ হয়েন নাই। বাহ্চিত্র পাবলীপ্রসিদ্ধ গ্রন্থকর্তা 
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'গোবিন্দদধাসের অনেকগুলি আছে বটে, কিন্ত জগদানন্দের চিত্রপটের নিকট তাহাও 
অকিঞ্চিংকর ।...কি কবিত্ব, কি ছন্দোলালিত্য, কি রচনাচাতুর্ধ, কি শববিন্তাস, 
কি চিত্র, বোধ হয় ঠাকুর জগদানন্দ সকল বিষয়েই তাহার পূর্বতন ও পরবর্তী 
কবিকুলের বন্দনীয় ও অগ্রগণ্য । 

জগদ্বন্ধু ভদ্র কালিদাস নাথকে সমর্থন করে বলেছেন “কালিদাস নাথ 
মহাশয় জগদানন্দের কবিত্ব ও কাব্য সহদ্ধে মন্তব্য ব্যপদেশে যে সকল কথা 
বলিয়াছেন তাহ।ই এ বিষয়ের অতি শ্রন্দর সমালোচনা |” সতীশচন্দ্র রায় কিন্ত 
জগদানন্দকে দ্বিতীয় শ্রেণীর কবি বলে মনে করেন। জগদানন্দ সম্পর্কে পূর্ববর্তী 
সমালে।চকের মন্তব্য সম্পর্কে পদকল্পতরুব "ভূমিকায় বলেছেন--কালিদাস নাথ ও 
জগদ্বন্ধু ভদ্র মহাশয়দিগের হ্যায় ছুইজন পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবীন বাক্তি যে সম্পূর্ণ 
আজ্মবিস্বত হইয়া জগদনন্দের ন্যায় একজন দ্বিতীয় শ্রেণীর পদকর্তার সম্বন্ধে এরূপ 
অসঙ্গত অতিশয়োক্তিপুর্ণ প্রশংসা লিপিবদ্ধ করিতে পারেন, ইহা আমাদিগের 
নিকট একাস্ত (বস্ময়জনক বোধ হয়।” 

জগদানন্দের অন্তপ্রাস ও পদলালিতা সম্পর্কে সতীশচন্ত্র রায় যে প্রশংসা 
করেছেন, দীনেশচন্দ্র সেন সেট প্রশংসা করতেও নারাজ । 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে” 
গদানন্দের তীব্র সমালোচনা করে দীনেশচন্দ্র সেন বলেছেন-ধাহারা শুধু 
ললিত শব্দকেই কবিতার প্রাণ মনে করিয়া অনেক স্থলে অর্থশন্য কাকলির সৃষ্টি 
করিয়াছেন, জগদানন্দ সেই শ্রেণীর কবিসম্প্রদায়ের মধো উচ্চস্থান লাভ করিবেন 
সন্দেহ নাই ।” সতীশচন্দ্র দীনেশচদ্দের এই চরম বিরোধিতার প্রতিবাদ করেছেন ; 
তিনি মধাপন্থা অবলম্বন করে বলেছেন--“জগদ্ানন্দের পদের অনুপ্রাস ও পদ- 
লালিত্য বিশেষ প্রশংসনীয় বলিয়া! তিনি যে অনেকস্থলে অর্থশূন্য কাকলি সৃষ্ট 
করিয়াছেন, ইহ! কোঁন ক্রমেই বলা যাইতে পরে না । অন্প্রাস ও পদলালিত্যের 
অসাধারণ উৎকর্ষ থাক! সব্বেও তীহাব প্রায় সকল পদেই দ্বিতীয় শ্রেণীর কবিতার 
উপযোগী উপমা ইন্তা্দি অর্থালঙ্কাবের এবং কচিৎ কোন পদ প্রথম শ্রেণীর কবিতার 
উপযোগী ধ্বনি বা বাপ্ুনার বৈচিত্র দেখা যায়। স্থুতরাং নিরপেক্ষভাবে বিচার 
করিলে জগদানন্দকে ছ্িতীয় শ্রেণীন কবি ঘনশ্যাম কবিরাজ প্রভৃতি সমশ্রেণীতে 
স্থান দিলে অসঙ্গত হইবে না, ইহ] অস্বীকার কর! যাইাণ্ত পারে না 1” 

ঘনশ্যাম দাস বা নরহরি চক্রবতীও এযুগে একজন বিতক স্থানীয় কবি। 
দীনেশচন্দ্র সেন নরহরি চক্রবর্তীর ভক্তিরত্বাকরের প্রশংসা করলেও পদাবলী সম্বন্ধে 
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বিশেষ কিছু বলেন নি। কেবল নরহরির গৌরচরিতচিস্তামণি থেকে একটি 
বাংল! পদ উদ্ধৃত করে ভাষার লালিত্য ও বর্ণনামাধুর্ের প্রশংসা করেছেন । 


১২৯৯ সালের সাহিত্য পত্রিকার আশ্বিন সংখ্যায় “নশ্যাম দাঁস' প্রবন্ধে 
ক্ষীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরী লিখেছেন--“নরহরি দ্বিতীয় শ্রেণির কবি। তাহার 
লেখা বিগ্ভাপতি ও চণ্তীদাসের মত প্রাঞ্জল বা ভাব তেমন প্রগাঢ় না! হইলেও 
জ্ঞানদাস ব। গোবিন্দদাস অপেক্ষা ন্যন নহে। তাহার রচনায় মানবচরিত্রের 
স্বাভাবিকত! সম্পূর্ণ রক্ষিত হইয়াছে ।” 


জগছ্বদ্ধু ভদ্র ক্ষীরোদবাবুর এই মন্তব্যের সমালোচনা! করে ঘনশ্াম দস সম্পকে 
লিখেছেন - “প্রাচীন বাল! কবিদিগের শ্রেণীবিভাগ করিতে হইলে, বিছ্ভাপতি ও 
চণ্তীদাস যে প্রথম শ্রেণীর কবি, তাহা! কেহই অস্বীকার করিতে পারে না। কিন্তু 
ঘনশ্টাম যদি ঠিক তার পরের অর্থাৎ দ্বিতীয় শ্রেণীর কবি হয়েন, তবে গোষিন্দদাস 
কোন শ্রেণীর কবি? তাহারা যদি প্রথম শ্রেণর কবি হয়েন "তবে ঘনশ্টামের 
লেখ! যখন তাহাদের অপেক্ষা ন্যুন নহে, অথাৎ তুল্য ব! শ্রেষ্ট, তখন জ্যামিতির 
স্থত্র অনুসারে ঘনশ্যমও প্রথম শ্রেণীর ব! তদপেক্ষাও উচ্চশ্রেণীর কবি, গ্বিতীয় 
শ্রেণীর কবি নহেন। আর যদি তাহার! দ্বিতীয় শরেণীর কবি হয়েশ, তবে হয় 
ঘনশ্যটাম দ্বিতীয় শ্রেণীর নয় প্রথম শ্রেণীর কবি। ইহাতে স্পষ্ট দেখা গেল 
রায়চৌধুরী মহাশয়ের প্রথম ও দ্বিতীয় ব!ক্য হয় শিরর৫থক, নয় সীথক তইয়া অস্পষ্ট 
ও অপরিস্ফুট।” 


“ত'হার রচনায় নরচরিত্রের স্বাভাবিকতা! সম্পূর্ণ রক্ষিত হইয়াছে'-ক্ষীরোদ- 
বাবুর এই মতের প্রতিবাদ করে জগছন্ধু ভদ্র নরহরি চক্রবর্তীর মুলা বিচার করে 
লিখেছেন £ 


«আমাদের মত এই যে, ঘনশ্যাম বিগ্য।পতি ও চত্ীদাসের ত্রিসীমায় যাইবার 
যোগ্য নহেন। গোবিন্দদাস ও জ্ঞানদাসের কোন কোন পদের সহিত তাহার 
সাদৃশ্য থাকিলেও, মোটের উপর তাহাঁদিগের তুল্যাসনেও ইনি বসিবার 
যোগ্য নহেন। রায়শেখর, লোচনদাস, বাসুদেব ঘোষ, বলরাম দাস ও 
রাধামোহন দাসও ঘনশ্যাম অপেক্ষ1 শ্রেষ্ঠ কবি, তবে ঘনশ্যামের কৃতিত্ব এইথানে 
যে তিনি দেশকাল ও পাত্সান্সারে যখন যেরূপ বর্ণনা! করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন, 
তখন তাহাতে অধিকাংশস্থলেই সিদ্ধমনোরথ হুইয়াছেন। অপিচ ঘনশ্বামের 


শপ 


প্রধান দোষ এই যে, ইহার পদগুলি পর্বত্র প্রাঞ্জল ও সরল নহে। অনেকস্থানে 
বড় খটমট লাগে ।” 

সতীশচন্দ্র রায় পূর্বের মতো। এক্ষেত্রেও মধ্যপন্থী। ক্ষীরোদবাবু ও জগদ্ন্ধুর 
মধ্যব্তাঁ পথ অন্থদরণ করে নরহরি চক্রবর্তী সম্পর্কে মাঝামাঝি একটা মত প্রকাশ 
করে বলেছেন-__“'আমর! ক্ষীরোদবাবু ও জগদ্বন্ধু বাবু উভয়েরই উক্তি সত্য ও 
কিছু অতিরঞ্জিত বিবেচনা করি । বিছ্যাপতি ও চণ্তীদাসের পরই ষে জ্ঞানদাস 
গোবিন্দদাসের স্থান তাহাতে মতভেদ নাই । এ অবস্থায় জ্ঞানদাস ও গোবিন্দ- 
দাসকে প্রথম শ্রেণীর শেষ কবি, কিংব1 দ্বিতীয় শ্রেণার প্রথম কবি বল! হইবে, 
তাহ! লইয়! কথা কাটাকাটি করিয়া ফল নাই । নরহরি চক্রবন্ঠর শ্রীগৌরাজ- 
বিষয়ক বিশেষত: নদীয়। নাগরীর উক্তি পদগুলিতে প্রায় লেচনদাসের ধাম'লীর 
পদগুলির মতো একটা যে শনন্যমধারণ ও অপূর্ব নরচরিত্রের ম্বাভবিকতা আছে 
তাহা রসজ্ঞ কেহই অস্বীকার ক'রতে পারিবেন না « নরহ র) দেশক:ল 
পাজ্ানসাবে যখন যেখাপ বর্ণন। করিতে প্রয়াস পাইয়ংছেন। তখন তাহাতে 
অধিকাণ্শ স্থলেই পিদ্ধ মনে'রখ হইয়'ছেন +-জগদ্কুবারুর এই উর দ্বারা 
প্রকারাস্ববে ক্ষীবোদ্ন!বুর হল্লাক্ষরে বণিত 'নরচরিত'র স্বাভবিকাতাই' স্বীকৃত 
হইয়াছে । কিন্ধ তাই বলিয়া নরহরি চক্রবতাঁকে জ্ঞানদাসের সমকক্ষ বলা 
যাইতে পারে না। নরহপ্রর পদে শ্রেদছ কবিতাস্থলভ বাঞ্জলা ব' ভ'বোতৎকর্ধ নাই 
বলিলে ও হয়, উহা লইয়াই কিন্ধ কাব্যেব শ্রেচত্ব বিচাব আবশ্বাক। জগছ্বন্ধুবাবু যে 
বান্মদেব ঘোষ ও র'দায়ে'হন ঠান্ুবকে নবহবি অপেক্ষা শ্রেট কবি বলিয়াছেন__ 
ইহ[ও স্বীকার করা য'য় না। বাশ্তদ্বে ঘোষের পঙ্গাবলীব য'হ! কিছু মূল্য 
এতিহাসিক হিসাবে । ফেগুলিব কবিত্বে বিশেষ কেন গ্রশংসা কর! যায় না। 
রাধামোহনের সংস্কৃত বজবুলি ও বাংল রচনা ত'হ'র পাপ্তিতা ও রসজ্গতার 
যথেষ্ট পরিচায়ক হইলে ও, তাহাতে কবিত্বেব পরিচয় অই পাওয়া যায়। 
বাস্ছদেব ও রাধামোহন অপেক্ষা কবিত্ব হিসাবে জগছন্ধুবাবুর উল্লিবিত শুধু 
রায়শেখর, লে।চনদাস ও বলরাম দাস নহে, অনন্ত, উদছবব, বংশীবদন 
বস্থরামানন্দ, বসন্ত রায় প্রভৃতি বহুসংখ্যক কবিকেই শ্রেষ্ঠ স্থান দিতে হয়। 
ইহাদিগের সকলেরই অল্লাধিক ব্যঞ্জনাপূর্ণ কবিকল্পনা'র ( [00981630104 ) বিচিত্র 
লীলা দেখ। যায়। নরহরির রচনায় সতর্ক অন্যণাবন (1661 00561201017) 
কবিকল্পনার অল্পত1 অনেক পরিমাণে পূর্ণ করিয়া থাকিলেও উভয়ের পার্থক্য 


৭৯ 


বুঝিতে বিলম্ব হয় না। রায়গুণাকর ভারতচন্ত্রের গ্যায় নরহরি চক্রবর্তীরও 
উচ্চ অঙ্গের কবিকল্পনার পরিবর্তে লোকচরিত্রজ্ঞান প্রচুর মাত্রায় ছিল। তা 
তিনি প্রায় সর্বত্রই বর্ণনায় ভারতচন্দ্রের ন্যায় নরচরিত্রের স্বাভাবিকতা! পূর্ণমাত্রায় 
রক্ষা করিতে পারিয়াছেন ।” 

এরপর সতীশচন্ত্র ঘনশ্যাম দাস তথা নরহরি চক্রবর্তীর সঙ্গে গোবিন্দদাসের 
পৌত্র ঘনশ্তাম কবিরাজের কবিত্বের তুলনা করে বলেছেন : 

“নরহরি - ঘনশ্তাম ও ঘনশ্তাম কবিরাজ উভয়েই প্রায় একসময়ের পদকর্তী 
ও পদরচনায় প্রায় সমান নিপুণ বলিয়া ঘনশ্তাম ভণিতায় পদাবলী হইতে উভয়ের 
পদ বাছিয়া পৃথক করা তত সহজ নহে । তবে ঘনশ্ঠ ম কবিরাজ তাহার পদে 
বিশেষত: ব্রজবুলি পদে, তাহার পিতামহ গোবিন্দ কবিবাজের অন্ুকবণে যে 
অন্থপ্রাসবন্কার ও অলঙ্কারপ্রাচুধ প্রদশিত করিয়াছেন, তাহ! ঘনশ্তাম চক্রবর্তীর 
ব্রজবুলির পদে দুর্লভ |” 

রাধামোহন ঠাকুব সম্পর্কেও আধুনিক যুগে সপক্ষবাদী ও বিপক্ষবাদী মতবাদ 
লক্ষ করা যায়। জগদন্ধু ভদ্রেব মতে বাধামোহন ঠাকুর উচ্চশ্রেণীর কবি। 
গৌরপদতরঙ্গিণীর ভূমিকায় জগদ্ন্ধু ভদ্র রাধামে'হন ঠাকুবের রচনার প্রশংসা 
করে বলেছেন_- “ইহার বাঙ্গলা ও সংস্কৃত রচনা বিলক্ষণ গাঢ অথচ প্রাঞ্জল ও 
সরস। সংস্কৃত পদগুলি জয়দেবের অনুকরণে লিখিত ।” 

কিন্ত সতীশচন্দ্র রায় রাধায়োহনের রচনার প্রশংসা করতে পারেন নি। 
জগঘন্থু ভদ্রের প্রতিবাদ করে সতীশচন্ত্র রাধামোহনের সমালোচনা প্রসঙ্গে 
লিখেছেন £ 

“রাখামোহনের কবিত্ব সম্বন্ধে জগঘ্বন্ধু বাবুর উক্তি খুব অতিরঞ্জিত। তাহার 
পদ্দাবলীতে রসশাস্ত্রের নিয়ম রক্ষার উদাহরণ যেরূপ পাওয়া যায়, স্বাভাবিক 
কবিত্বের উদ্দাহরণ সেরূপ পাওয়া যায় না। বোধহয় অতিরিক্ত পাপ্ডিত্য ও 
রসশাস্ত্রাহ্গবতিতাই ম্বাভাবিক কবিত্ব বিকাশে যথেষ্ট বাধা জন্মাইয়াছিল। তাহার 
পদামৃতসূদ্র গ্রন্থে তিনি স্পষ্ঠত: বলিয়াছেন যে, তিনি যেখানে পূর্বতন প্রসিদ্ধ 
পদকর্তাদিগের পদ পান নাই, সেখানে অগত্যা তাঁহাকে পদরচনা করিয়া পালা 
পূরণ করিতে হইয়াছে । বলাবাহুল্য যে, ফরমায়েসী কবিতার ম্যায় এরূপ দায়ে 
পড়িয়া! পদ্ররচন! করিলে উহাতে স্বাভাবিক কবিত্বের বিকাশ হইতে পারে না। 
এজন্য আমর! রাধামোহন ঠাকুরকে তীহার পাণ্তিত্যের ও রসজ্ঞতার জন্য উচ্চস্থান 


৮০ 


দিলেও কবি হিসাবে তাহাকে উচ্চস্বান দিতে অক্ষম। রাধামোহন ঠাকুরের 
পদ্দামৃতসমূদ্র ও উহার পাণ্ডিত্যপূর্ণ সংক্ষিপ্ত টীকাই তাহাকে বৈষ্ণব সাহিত্যে 
অমর করিয়! রাখিবে।” 

মুণালকাস্তি ঘোষ এক্ষেত্রে মধ্যপন্থা অবলম্বন করে জগছন্ধু ও সতীশচন্দ্রের 
মতবাদের সামঞ্নস্ত সাধন করে বলেছেন--“রাধামোহন ঠাকুরের কবিস্তব সম্বন্ধে 
জগদ্ন্ধু বাবুর উক্তি কতটা অতিরঞ্জিত হইতে পারে, কিন্তু সতীশবাবু অপরদিকে 
তাহাকে নামাইয়া যেস্থানে আনিতে চাহেন 'তাহ[ও ঠিক নহে 1” 

বাংলাদেশে রাধাবাদকে জয়যুক্ত করার ব্যাপারে রাধাযোহুন ছিলেন সে যুগে 
শ্বনামখ্যাত বৈষ্ণব মোহাস্ত। মহাভ'বাহুসারিণী টীকা রচনার ক্ষেত্রে টীকাকার 
হিসাবে তিনি অসামান্য বৈষ্ণব বসজ্ঞভার পরিচয় দিয়েছেন । পদ্দামৃত-সমুদ্র 
সংকলনে রাধামোহনের সংকলন-কৃতিত্ব অনম্বীকার্ধ। কিন্তু কবিত্শক্তিতে 
রাধামোহনের প্রতিভ! খুব উচ্চন্তরের নয়। অষ্টাশ শতকে বৈষ্ণবপদরচনার 
ক্ষেত্রে যে কৃত্রিমতা ও শিক্ষিতপটুতা দেখা দিয়েছিল উল্লিখিত তিনজন 
কবির মধ্যেই এই বৈশিষ্টা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। রাধামোহনের মধো এই লক্ষণ 
আবার সর্বাধিক । পদসংকলনে স্থানপুবণের জন্যে তিনি যে সমস্ত স্বরচিত পদ 
সংযোজিত করেছেন সেগুলি আস্তরিকতাহীন, রীতিসর্বস্ব ও মৌলিকতাবন্জিত। 
ডঃ স্থকুমার সেন যথার্থই বলেছেন-__€ বাধামোহনের পদাবলী বৈশিষ্ট্যবন্ডিত, 
গোবিন্দদাস কবিরাজের ছুর্বল ছাঁকা' অনুকরণ ।” 
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₹৪্হহহাবন্র 


উনবিংশ শতক থেকে বিংশ শতক পর্যন্ত আধুনিক কালে ধার! বৈষ্ণব কবিদের 
শ্রেষ্ঠ সমালোচক তারা প্রায় কেউই ধর্মমতে বৈষ্ণব নন। এর থেকে এটাই 
প্রমাণিত হয় যে. বৈষ্ণব কাব্যালোচনার ক্ষেত্রে বৈষ্ণব না হলেও শ্রেষ্ঠ সমালোচক 
হওয়া যায়। বৈষ্ণবীয় ভাবাবেগ নিয়ে বৈষ্ণব কাব্যের সমালোচনা করতে 
গেলেই বরং অনেক সময় নিরপেক্ষ বিচার করা যেযায় না তার প্রমাণ গত 
শতকের বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় উচ্ছাসস্বন্থ পদপ্রশংসাগুলিতে ছড়িয়ে আছে। 
বৈষ্ণব ও অবৈষ্ণব পত্রিকায় গত শতক থেকে বর্তমান শতক পর্যন্ত বৈষ্ণব 
কবিতার আলোচন! প্রচুর পরিমাণে হলেও অধিকাংশ রচনা ভক্তিভাবাবেগে 
এলায়িত। বিশেষতঃ সমালোচক যদ্দি বৈষ্ণব হন, তাহলে সেক্ষেত্রে কাব্য- 


বিগ্লেষণের পরিবর্তে তক্তিরসান্বাদনই মুখ্য হয়ে ওঠে । বরং বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের বাইরে 
থেকে ধারা বৈষ্ণব কাব্য সমালোচনা করেছেন তাদের মধ্যে তক্তিবিহবলতার 
পরিবর্তে বিচারশীল সাহিত্যাঁজজ্ঞাসা মুখ্য হয়ে ওঠায় এধরণের সমালোচনায় 
এ'দের কৃতিত্ব অনেক বেশী। এই কারণে গত শতকের ও বঁমান শতকের 
ভালো ভালো বৈষ্ণব করেসম্পকিত আলোচনাগুলি বৈষ্ণব পত্রিকায় প্রকাশিত 
হয় নি, অবৈষ্ণব সাহিত্য পত্রিকাগুলিতেই স্থান লাভ করেছে। বস্তত “বৈষ্ণব' 
বা “বিষুপ্রিয়া' জাতীয় বৈষ্ণব পত্রিকাগুলি নয়, অবৈষ্ণব সাহিত্য পত্রিকাগুলিই 
বৈষ্ণব কাব্যসমালোচনার যথার্থ পঠস্থান হয়ে উঠেছিল। বিশেষতঃ বঙ্গদর্শন, 
ভারতী, নব্যভারত, সাধনা, প্রদীপ, নারায়ণ, প্রবাসী প্রভৃতি সাহিত্য পত্রিকা- 
গুলি এ ব্যাপারে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে। সাহিত্য, সাহিত্য 
পরিষত্, ভারতবর্ষ, বিশ্বভারতী প্রভৃতি পত্রিকায় বৈষ্ণব কবি ও বৈষ্ণব কাব্য 
সম্পর্কে উতর সমালোচনার কিছু কিছু নিদর্শন থাকলেও বৈষব সাহিত্য 
সম্পকিত গবেষণামূলক আলোচনার জন্যই পত্রিকাগুলি বিশেষভাবে স্মরণীয়। 
বৈষব সাহিত্যের ক্ষেত্রে রাজকৃষণ মুখোপাধ্যায়, কৈলাসচন্ত্র ঘোষ, ক্ষীপোদচ্জ 
রায় চৌধুরী, হারাধন দত্ত, অচ্যুতনারায়ণ রায় চৌধুরী, বসস্তরঞ্জন রায়, হরপ্রসাদ 
শাস্ত্রী, নগেজ্জনাথ গুধ, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, মণীজ্মোহন বস্থ। বিমান 


৮২ 


বিহারী মজুমদার, স্থকুমার সেন, শশিভূৃষণ দাশগ্ুপ্ প্রমুখ লেখকগণ বৈষব রসজ্ঞ 
হলেও মূলতঃ গবেষকধমী সমালোচক । বৈষ্ণব সাহিত্য সম্পর্কে পাশ্ডিত পূর্ণ 
গবেষণার ক্ষেত্রেই পূর্বোক্তদের ভূমিকা অনেক বেশী গুরত্বপূর্ণ । খগেন্ছুনাথ মিত্র, 
কালিদাস রায়, হরেরুষজ মুখোপাধ্য।য় বৈষ্ণবীয় ভবাবেশে বৈষ্ুব সাহিত্োর 
আলোচন! করেছেন । খগেন্দ্রনাথ মিতেব বৈষ্ণব সাহিত্য, ক'লিদ'জস রায়ের 
পদাবলী সাহিত্য এবং হরেকুষণ মুখোপাধ্য'য়েব পদবী পবিচয় গ্রস্থাস্তরগত বচনা- 
গুলি বৈষ্ণব সাহিত্যের মূল্যবান আলোচন! সন্দেহ নেই, কিন্থ ভাবাবেগময় ও 
তবাশ্রিত বৈষ্ণবীয় দৃষ্টিতে বচিত বৈষব স'হিতে)র এই মালোচন'গুলিতে 
তবব্যাখ্যা ও রসভাম্য যতখ।নি পাওয়া যয়, অধুনিক বিচ'ব নিঙ্লেষণ সে 
পরিমাণে পাওয়া যায় না। সেদিক থেকে বৈষ্ণব কনিদ্রে সম্পর্কে রসবিচারমূলক 
আধুনিক সমালোচন! দেখা দিয়েছ ইশ্ববচন্ত্র বিছ্যাস'গব, বাস্থমচন্দ্র চট্টে পাপ্যায়, 
ক্ষয়চন্দ্র সরকার, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বজেন্দ্রনাথ ঠাকুব, প্রমথ চৌধুরী, দ'নেশচন্তর 
সেন, স'তীশচন্্র বায়, বিপিনচন্দ্ পাল, অজিত কুমাব চক্রনর্তাঁ, কিতেন্লাল বন্থ, 
শ্রীকূমাব বন্দ্য'পাধ্যায় শঙ্কবী প্রসাদ পন্থ প্রমুখ সমা'লেচকদের ভাতে এদের 
মঝো যাঁদও সকলেব কৃতিত্ব সমযূল্যর শয়, কিন্ধ এ'দেব প্রতে।কেব দৃষ্টভঙ্গী হল 
বৈষ্ণব কবিদের নৈষ্টবায় ন'তাববণ থেকে মুক্ত কবে সম্পূ অর্খুনিক সাহিত্য 
বিচাবের মানদণ্ডে নতুণ কবে পুনঃপ্রতিষ্জাত বরা। 'আধূনিক দষ্টভঙ্গীতে 
মধাযুগের করি ও কাবা বিচারেব ক্ষেত্রে শেষোক্ত সমালোচকদেব নাম তাই 
একই সঙ্গে স্মবণযোগা এপ* পরবর্তী স"কলন মূলতঃ শেষোক্ত সমীলোচকদেবই 
সকলনণ। অবশ্য প্রয়ে জন মুঠ পৃবোক্ত সমালে'চকদেব রচনা ৪ অস্থতুন্ত 
হল। 
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বর্ণানুক্রমিক পত্রিকাতাল্পিকায় প্রবন্ধ ও লেখকস্্চী 


পত্রিকার নাম সাল (বঙ্গাব্দ) প্রবন্ধ লেখক 
আর্ধদর্শন ১২৮১ বিছ্যাপতি 
উদ্বোধন ১৩১৬ মধুর রস ও বৈষ্ণব কবিকুল জিতেন্দ্রলাল বন্থু 


উপাষণ' 


জ্ঞানান্কুর 


নবজীবন 


শব্যভারত 


$) 
১২৯১-৯২ 
১২৯১৩-৭৯৪ 
১২৯১৯ 
১৩০৩ 
১৩১০ 


১৩০১ 


বাৎস্ল্যরস ও বৈষ্ণব কবিকুল জিতেন্রুলাল বসু 
সখ্যবম ও টৈঞ্ণব কবিকুল জিতেন্দ্লাল বস্ 
মপুর বস ও বৈষব কবিকুল জ্িত্েক্ুলাল বস্থু 


বিছ্াপতি ও চগ্ডাদাস জিতেন্্রলাল বস্তু 
বিদ্য'পতির ভাষা জিতেন্দ্রলাল বন্ত 
জয়দ্দেবকাব্যে ভোগবাদ বিভূতিভূষণ চতোপাধ্য য় 
গীতগোবিনদ মহেন্দ্রচন্ছ বায় 
চণ্রীদা্ বপ্তকিনী পঞ্চ'নন গঙ্গোপাধ্যায় 
বায় বসস্ 
চণ্রীদাস 
গে'বিন্দদাস 
বৈষ্ণব কবির গন রবীক্রনাথ ঈ কুর 
জযুছেব অনমঘু চা সবকার 
গোবিন্দণাস কবিবাজ ক্ষীবোদচন্দ্র বাযুচৌধুবা 
চণ্তীদাস ঞঁ 
বঙ্গের বৈষ্ণব কবি হাবাধন দত 
বঙ্গের আদ্দিকবি চণ্ডীদাস এঁ 
বিষ্ঞাপতি ক্ষীবে'দচন্দ্র পায়ুচৌধুবা 
বলরাম দাস অচ্যুতনারায়ণ রায়চৌধুরী 
জয়দেব শীলরতন মুখোপাধটাস্ব 


৮$ 


পত্রিকার নাম 
নারায়ণ 


প্রদীপ 


প্রবাসী 


বঙ্গদর্শন 


বঙ্গদর্শন 
€নব পর্যায়) 


ধসে 


লাল (বঙগাব) প্রবন্ধ 
১৩২২ বৈষণষ কবিতার কথ৷ 
১৩২৩ বাংলার গীতিকবিতা 
রর বৈষুব মহাজন ও 
বাংলা মহাজনপদ 
১৩২৪ বৈষ্ণব কবিতা 
১৩০৮ রায় রামানন্দ 
১৩১১-১২ শ্রীথণ্ডের প্রাচীনকবি 
১৩২৩ বৈষ্ণব কবিতা 
১৩৩৪ চণ্ীদাস 
১৩৩৬ চণ্তীদ্দাসের পূর্বরাগ 
১৩৩৬ বৈধ্ব কবিতার 
শব্দ ও ভাষা 
১৩৩৯ বৈষ্ণব সাহিত্য ও 
রবীন্দ্রনাথ 
১৩৪৯ বৈষ্ঞবধর্ষের মূলত 
১৩১০ পদাধলা সাহিত্ত্যি 
রায়বসন্ত 
১২৮০ জ্ঞান্দাস 
১২৮৩ বলরাম দাস 
১২৮১ কৃষ্চবিত্র 
১২৮২ বিষ্ভাপতি 
১৩১৪ লোচন দাস 
১৩১৭ গোবিন৷ দাস 
১৩১৯ জয়দেব ও বিদ্যাপতি 
১৩১৭ জাননাস 


জোখক 


বিপিনচন্দ্র পাল 
চিত্তরঞ্জন দাস 


বিপিনচন্দ্র পাল 
সতাশচন্দ্র রায় 


মনোরঞজজন গুহ 
শৌরেন্দমোহন গুপ্ু 


অজিত কুমার চক্রব্ত' 
হরেকুষ্ণ মুখোপাধ্যায় 
মণান্দুমোহন বন্ধ 


নশন্দনাথ ৩প% 


খগেন্দ্রনাথ মিত্র 
রবান্রনাথ ঠাকুর 


পৃ্ণন্দু গুহ র'য় 


বঙ্গিমচন্্র চট্টোপাধ্যায় 
রাজরুষঃ মুখোপাধায় 


শেোরেন্রমোহন গুপ্ত 
জিতেন্দ্রলাল বন 
জিতেন্দ্রলাল বস্থু 
জিতেন্দ্রলাল বনু 


পত্রিকার নাম সাল (বঙ্গাব্দ) 


বচ্ঠাভাষা 


বঙ্গপ্রী 
বান্ধব 
বিচিত্র! 


১৩১৪ 


১৩৪৮ 
১২৮২ 


১৩৩৭-৩৮ 


বিবিধার্থ সত্গ্রহ ১২৬৫ 


বিশ্বভারতী 


ভারতী 


ভারতী ও বালক 


ভারতী 


ভারতবধ 


১৩৫০ 
১৩৫৬ 
১৩৫৪ 


১০৩০ 


১২৮৮ 
এ 


১২৮৯ 


১৩২২-২৩ 


১৩২৩ 


১৩২৪-২৫ 


প্রবন্ধ লোখক 


গোবিনাদাস নগেন্ধনাথ গুপ্ত 
বি্ভাপতির পদসঙ্কলন এ 
বিদ্যাপতির পদাবলী এ 


গোবিন্দদাস কালিদাস রায় 
গোবিন্দদাস টৈৈলাশচন্দ থে'ষ 
গীত্তকবিতায় বৈষ্ণব 


কবি চণ্তীদাস স্ধার রঞ্জন ঘোষ 


বঙ্গভাবার উৎপত্তি রাজেন্রলাল মিজ্ত 


চণ্ডাদাস সমস্ত হখময় চট্টেপধধ্যায় 
বিছ্যাপতি প্সঙ্গ সুকুমার সেন 
কৰি বি্যাপন্তি তারম্পদ মৃুখোপ ধ্যায় 


বা'্লার মুসলমান কবি শশিভ়ষণ দাসপ্তপ%প 


নপস্ত রায় রবীন্রনাথ ঠ'কুর 
চণ্বীদ্দান ও বিছ্যাপতি এ 
চণ্রীদাস, বসম্বায়, 


বিদ্যাপতি কৈল'সচন্দ সিংহ 


বিগ্ভাপতি ও চণ্তীদাস বলেন্ছনাথ ঠ'কুর 


জয়দেব প্রমথ চৌধুরী 


চগ্ডাদাসের কবিত্বাস্বান উতমশ্চন্ বটব)'ল 
গোবন্দাদ।স দী-নশচক্র সেন 
চণ্রীদাস ঞঁ 


চগ্ডীদাস ও বিস্তাপতি মহেন্দ্রচন্দ্রদেববম বিচ্চাণব 
বৈষ্ব কবিগণের 
পদ্দাবলী 
গোবন্দদাসের 
পদাবলীতে বৃত্বান্ুপ্রাস গণেশচন্দ্র শীল 


আবছুল করিম 


৮৭ 


পত্রিকার নাম সাল বেঙ্গাব্) প্রবন্ধ জেখক 


ভারতবর্ষ 


মানসী ও 
মর্ধবাণা 


রেনেস! 


সাধনা 


৮৮ 


১৩৩৩ 
১৩৩৬ 


১৩৩৩৬ 
১৩৪১ 
১৩৪৪ 
১৩৪৮ 


১৩৪৯ 

১৩৫৩ 

১৩৫২ 
১৩৫৬ 
১৩১৭ 


১৬৩২৪ 
৬৩২৯-৩৩ 
১১৩১-৩২ 


১৩৩৫-৩৬ 


বিশ্বমানসে বৈষ্ণবকাব্য খগেক্দ্রনাথ মিজ্র 
বাঙ্গালী কবিরাজ 


গোবিন্দদাস হরেকুষ মুখোপাধ্যায় 
বাঙ্গালী কবি বিষ্তাপতি হরেক সুখোপাধ্যায় 
পদদকর্তা বলরাম দাস ঞঁ 
কবিবল্পভ এ 
গোবিন্দদাসের 

শ্রীরাধার অভিসার  শুভব্রত চৌধুরী 
পদকতা! নয়নানন্দ হরেক সুখোপাধ্যায় 
জ্ঞান্দাসের কবি গ্রতিতা পুর্ণানন্দ গঙ্গোপাধ্যায় 
বৈষ্ণব কবিতা হরেকষ সুখোপাধ্যায় 
পদকর্তা গোবিন্দদাঁস 

কবিরাজ এ 

বিছ্যাপতির শ্রীরাধা  শুভব্রত রায়চৌধুরী 
শ্রীজয়দেব কবি স্থনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 


বাংলার বৈষ্ণব সাহিত্য ফণীন্দরনাখ মুখোপাধ্যায় 
বৈষব সাহিত্যের ধারা থগেন্্রণীথ মিত্র 
বি্যাপতি ও চণ্তীদাস দয়ালচন্ত্রু ঘোষ 


বিগ্যাপতি স্থক্ত জিতেন্্লাল বস্থ 
বিছ্যাপতির কাব্য রাজেন্দ্রলাল আচাধ 
জয়দেব স্থরেশচন্দ্র ঘটক 


বৈষ্ণব পদ্দাবলী সাহিত্য শিবরতন মিত্র 
জ্ঞান্দাসের কবিপ্রতিভ। বিমানবিহারী মজুমণার 


বিদ্যাপতি স্থরেশচন্দ্র চক্রবতী 

বিদ্যাপতির রাধিকা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
গোবিনাদাস অঘোরনাথ চটোপাধ্যায় 
জয়নে বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর 


পত্রিকার নাম সাল (বঙ্গাব্) প্রবন্ধ জেখক 


সাহিত্য ১২৯৯ 


৮) 
১৩০২ 
১৩০৭ 


১৩০৮ 


সাহিত্য পরিষৎ 
পান্রিক। ১৩০৪ 


১৯৩০৫ 
১৩০৬ 


১৩১২ 


১৩১৩-২৩ 


ঘনশ্াম দাস ক্ষীরোদচন্্র রায়চৌধুরী 
মুসলমান বৈষ্ণব কবি এ 
বিদ্যাপতি এ 


নরোতমের রার্দিকার 
মানভঞ্জন আবছুল করিম 
চণ্তীদাসের প্রীরাধার 


কলঙ্কভঞ্জন ঞঁ 
বাস্থদেব ঘোষের 
নৃতন কীতি ঞ 


নরোতম ঠাকুর. অচ্যুত চরণ চৌধুর 


স্্ীকবি মাধব এঁ 
বৈষ্ণব কবি জগদানন্দ কালিদাস নাথ 
ঠাকুর নরহবি সরকার 


ও নরোত্তম ঠাকুর আনন্দনাথ রায় 
এবঞবদাস ও উদ্ধবদাস ক্ষেত্রগোপাল সেনগুপ্ত 
প্রাচীন পদাবলী 
ও পদকহ্গণ সতীশচন্দ্র রায় 
চণ্ীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন বসম্ভরঞ্ন রায় 
জ্ঞান্দাসের পদাবলী সতীশচন্দ্র রায় 
চণ্তীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ঞঁ 


চণ্তীদাস হরপ্রসাদ শাস্ত্রী 
বৈষ্ণব পদাবলী খগেন্্রনাথ মিত্র 
চণ্তীদাস হুরপ্রসাদ শাস্ত্রী 


দীন চণ্ডীদা মণীন্দ্রমোহন বহু 
চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ভন রমেশ বসু 
কবিরাজ গোবিন্দদাস নগেক্্রনাথ গুপ্ত 


৮৯ 


পত্রিকার নাম সাল বেঙ্গাব্দ) প্রবন্ধ লেখক 


সাহিত্য পরিষত ১৩৩৬ 
পন্ত্রিক। ১৩৩৭ 


১৩৪০৩ 


১৩৪২ 
১৩৪৩ 
১৩৪৪ 


১৩৪৬ 


১৩৬২ 


১৩৬৩ 


১৩৬৬ 


গোবিন্দদ্বান কবিরাজ স্থকুমার সেন 
চণ্তীদাস ও 
বিদ্যাপতির মিলন হরেকুষ্ মুখোপাধ্যায় 
চণ্ডীদ্রাসের রাধিকাব 
কলম্কভঞ্জন জনার্দন চক্রবতী 
শ্রীথগ্ডের সম্প্রদায় 
ও চণ্তীদ্দাস স্থুকুমার সেন 
চণ্তীদাস যোগেশচন্দ্র বায় 
বড়ু চন্তীপাসের পদ মুহম্মদ শগীদুল্লাহ 
চণ্তীদাস বসন্তরপ্রন রায় 
চণ্তীদদাস ও 
বিছ্য পতির মিলন খগেন্দ্রনাথ মিত্র 
চণ্ডীদাস সমস্ত! মুহম্মদ শহাছুল্লাহ 
আধুনিক বৈষ্ণব 
গীতিকার অমলেন্দু মিত্র 
বিদ্বাপতিব কবিতায়. 
শৃঙ্গার রস বিমান বিহ'বী মন্গুমদাঁর 
বিছ্যাপতির পদে 


মপুর রস এ 
বিদ্যাপতিব মন ও 
কাব্যকলাব ক্রমবিকাশ এ 


শ্রীনিবাস ও নরোত্তমের 
কাল নিসা এ 


গ্রদশৃনী 


জ্য়দ্ণ 
রঘুনাথ দাস গোস্বামী ॥ জয়দেব বন্দন! 


জয় জয় শ্রীজয়- দেব দয়াময় 
পল্মাবতী-রতি-কাস্ত । 
রাধামাধব- প্রেম ভক্তি রস 
উজ্জল মুরতি নিতান্ত ॥ 
শ্রীগীতগেবিন্দ গ্রন্থ সধাময় 
বিরচিত মনোহর ছন্দ । 
রাধাগোবিন্দ নিগৃঢ লীলাগুণ 
পল্মাবলী-পদবুন্দ ॥ 
কেন্দুবিন্ব পুর ধাম মনোহর 
অন্থুখন করয়ে বিলাস। 
রসিক ভক্গণ যো সরবস ধন 
অহনিশি রহ তছু পাশ॥ 
যুগল বিলাস গুণ করু আন্বাদন 
অবিবত ভাবে বিভোর । 
রঘুনাথ দাস ইহ তছুগুণ বর্ণন 
কীয়ে করব লব-ওর ॥ 


4১৩ 


ঈশ্বরচন্্র বিভ্ভতাসাগর ॥ সংস্কৃত ভাষ। ও সংস্কৃত স।হিত্যশান্ত্র বিষয়ক 
প্রস্তাব 2 ১৮৫৩ 

গীতগোবিন্দ জয়দেব প্রণীত। এই মহাকাব্যের রচনা যেরূপ মধুর, 
কোমল ও মনোহর, সংস্কৃত ভাষায় সেরূপ রচনা অতি অল্প দেখিতে 
পাওয়া যায়। বস্তুতঃ, এরূপ ললিত পদবিন্তাস, শ্রবণ-মনোহর 
অনু প্রাসচ্ছটা ও প্রসাদগ্চণ প্রায় কুত্রীপি লক্ষিত হয় না। তাহার 
রচন। যেরূপ চমৎকারিণী, বর্ণনাও তদ্রুপ মনোহারিণী। জয়দেব 
রচন। বিষয়ে যেরূপ অসামান্ত নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছেন, যদি তাহার 
কবিত্বশক্তি তদনুযাঁয়ী হইত, তাহ! হইলে তাহার গীতগোবিন্দ এক 
অপূর্ব মহাকাব্য বলিয়। পরিগণিত হইত । জয়দেব, কালিদাস ভবস্তৃতি 
প্রভৃতি প্রধান প্রধান কবি হইতে অনেক ন্যুন বটে, কিন্তু তাহার কবি 
শক্তি নিতাস্ত সামান্য নহে । বোঁধ হয়, বাঙ্গীলাদেশে যত সংক্কত করি 
প্রাহুভূতি হইয়াছেন, ইনিই তৎসবোৎকষ্ট । 


বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ॥ বিগ্ভাপতি ও জয়দেব; মানস বিকাশ 
( বঙ্গদর্শন ১২৮০) 

বাঙ্গালা সাহিত্যের আর যে ছুঃখই থাকুক, উৎকৃষ্ট গীতিকাব্যর 
অভাব নাই। বরং অন্যান্য ভাষার অপেক্ষা বাঙ্গালায় এ জাতীয় 
কবিতার আধিক্য । অন্যান্য কবির কথা ন! ধরিলেও, এক৷ বৈষ্ণব 
কবিগণই ইহার সমুদ্র বিশেষ। বাঙ্গালার সর্বোৎকৃষ্ট কবি_ জয়দেব-_- 
গীতিকাব্যের প্রণেতা । পরবর্তাঁ বৈষ্ণব কবিদিগের মধ্যে বিদ্ভাপতি, 
গোবিন্দদাস, এবং চণ্তীদাসই প্রসিদ্ধ, কিন্তু আরও কতকগুজিন 
এই সম্প্রদায়ের গীতিকাব্য-প্রণেতা আছেন; তাহাদের মধ্যে অন্যুন 
চারি পাচজন উত্কুষ্ট কবি বলিয়া গণ্য হইতে পারেন ।**-** 

বঙ্গীয় গীতিকাব্য-লেখকদিগকে ছুই দলে বিভক্ত করা যাইতে 
পারে । একদল, প্রার্কৃতিক শোভাঁর মধ্যে মনুষ্যকে স্থাপিত করিয়া, 
তৎপতি দৃষ্টি করেন ; আর একদল বাহাপ্রকৃতিকে দূরে রাখিয়া কেবল 
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মনুষ্য হৃদয়কেই দৃষ্টি করেন। একদল মানব হৃদয়ের সন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া 
বাহ প্রকৃতিকে দীপ করিয়া, তদালোকে অন্বেত্ বস্ত্কে দীপ্ত এবং গ্র্থুট 
করেন; আর একদল, আপনাদিগের প্রতিভাতেই সকল উজ্জল করেন, 
অথব| মনুষ্য চরিত্রখানিতে যে রত্ব মিলে, তাহার দীপ্তির জন্য অন্ঠ 
দীপের আবশ্যক নাই, বিবেচনা করেন । প্রথম শ্রেণীর প্রধান জয়দেব, 
দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রধান বিদ্ভাপতি। জয়দেবাদির কবিতায়, সতত মাধবী 
যামিনী, মলয়সমীর, ললিতলতা1,কুবলয়দলশ্রেণী, স্কুটিত কুম্ম, শরচ্ন্দ্র, 
মধুকরবৃন্দ, কোকিলকুজিতকুঞ্জ, নবজলখর, এবং তৎসঙ্গে কামিনীর 
মুখমণ্ডল, ভ্রবল্লী, বাহুলতা, বিশ্বৌষ্ট, সরসীকহলোচন, অলসনিমেষ, এই 
সকলের চিত্র, বাতোম্মৃথিত তটিনীতরঙ্গবৎ সতত চাকচিক্য সম্পাদন 
করিহতেছে। বাস্তবিক এই শ্রেণীর কবিদের কবিতায় বাহ্যপ্রকৃতির 
প্রাধান্য । [বগ্ঠাপতি যে শ্রেণীর কব, ত্বাহাপিগের কাব্যে বাহাপ্রকৃতির 
সম্বন্ধ নাই এমত নহে-বাহ্যপ্রকৃতির সঙ্গে মানবহৃদয়ের নিত্য সম্বন্ধ 
স্বতরাং কাব্যেরও নিত্য সম্বন্ধ ; কিন্তু তাহাদিগের কাব্যে বাহাপ্রকৃতির 
অপেক্ষাকৃত অস্পষ্টতা লক্ষিত হয; তৎপরিবর্তে মন্ুষ্যহ্ৃদয়ের গৃঢ 
তলচারী ভাবসকল প্রধান স্থান গ্রহণ কবে। জয়দেবাদিতে 
বহিঃপ্রকৃতির প্রাধান্, বিগ্ভাপতি প্রভৃিতে অস্তঃপ্রকৃতির রাজ্য। 
জয়দেব, বিদ্যাপতি উভয়েই রাধাকৃষ্জের প্রণযকথ। গীত করেন । কিন্তু 
জয়দেব যে প্রণয় গীত করিয়াছেন, তাহ। বহিরিজ্দ্রিয়ের অনুগামী । 
বিদ্যাপতির কবিত। বহুরিক্দ্রয়ের অতীত। তাহার কাবণ কেবল এই বাহ্য 
প্রকৃতিব শক্তি ৷ স্ুল প্রকৃতির সঙ্গে স্থল শবীরেরই নিকট সম্বন্ধ, তাহার 
আঁধিক্যে কবিত| একটু ইন্ড্রিয়ানুসারিণী হইয়া পড়ে। বিদ্যাপতি মনুষ্য 
হৃদয়কে বছিঃপ্রকৃঠি ছাড়া। করিয়া, কেবল তৎপ্রতি দৃষ্টি করেন, স্ৃতরাং 
তাহার কবিতা, ইন্দ্রিয়ের সংশ্রবশূন্য, বিলাসশূন্য, পবিত্র হইয়া উঠে। 
জয়দেবের গীত, রাধাকৃষ্ণের বিলাসপূর্ণ * বিদ্য'পতির গীত রাধাকৃষ্ের 
প্রণয় পূর্ণ। জয়দেব ভোগ; বি্যাপতি আকাতক্ষা ও স্মৃতি। জয়দেব 
সুখ, বিদ্ভাপতি হুঃখ । জয়দেব বসস্ত, বিদ্যাপতি বর্ষা । জয়দেবের 
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কবিতা, উৎফুল্ল কমলজালশোভিত, বিহঙ্গমাকুল, হ্বচ্ছ বারিবিশিষ্ট 
স্থন্দর সরোবর ; বিষ্ভাপত্ির কবিতা ছুরগামনী বেগবতী তরজসহুল। 
নদী। জয়দেবের কবিত। ন্বর্ণহার, বিষ্ভাপতির কবিত] রুদ্রাক্ষমাল। ৷ 
জয়দেবের গান, মুরজবীণাসঙ্গিনী স্ত্রীণ্ঠ গীতি ; বিদ্যাপতির গান, সায়াহু 
সমীরণের নিঃশ্বাস । 

আমরা জয়দেব ও বিদ্যাপতির সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি, কাহাদিগকে 
এক এক ভিন্ন শ্রেণীর গীতি কবির আদর্শ স্ববপ বিবেচনা করিয়া তাহ] 
বলিয়াছি। যাহা! জয়দেব যন্বন্ধে খলিয়াছি, তাছা' ভারতচন্দ্র সম্বন্ধে 
বর্তে, যাহা বি্ভাপতি সম্বন্ধে বলিয়াছি তাহা! গোবিন্দদাস চণ্তীদাস 
প্রভৃতি বৈষ্ণব কবিদিগের সম্বন্ধে তত্রুপই বর্তে। 

সংশোধন ( বিবিধ প্রবন্ধ ) 


যাহা জয়দেব সম্বন্ধে বলিয়াছি, তাহা ভারতচন্দ্র সম্বন্ধে বর্তে, যাহা! 
বিদ্যাপতি সম্বন্ধে বলিয়াছি, তাহ! গোবিন্দদাস চণ্ডীদাস প্রভৃতি বৈষ্ণব 
কবিদিগের সম্বন্ধে বেশী খাটে, বিগ্যাপতি সম্বন্ধে তত খাটে না। 


বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যা€ ॥ কৃষ্ণচরিত্র ( বঙ্গদর্শন ১২৮১). 

তখন আর্ধ জাতির জাতীয়জীবন দুর্বল হইয়া আসিয়াছে। 
রাজকীয় জীবন নিবিয়াছে-_ধর্মের বার্ধক্য আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে । 
উগ্র তেজন্বী, রাজনীতিবিশারদ আর্ধবীরেরা বিলাসপ্রিয় এবং ইন্দ্রিয় 
পরায়ণ হইয়াছেন। তীক্ষবৃদ্ধি মাঞ্জিচিত্ত দার্শনিকের স্থানে 
অপরিণামদর্শা স্মার্ত এবং গৃহন্খবিমুগ্ধ কবি অবতীর্ণ হইয়াছেন। ভারত 
তুর্বল, নিশ্েষ্ট,। নিদ্রায় উন্মুখ, ভোগপরায়ণ। অস্ত্রের বঞ্চনার 
স্থানে রাজপুরী সকলে নূপুর নিকণ বাজিতেছে-_ বাহা এবং আত্যস্তরিক 
জগতের নিগৃট তত্বের অ'লোচনার পরিবর্তে কামিনীগণের ভাবভঙ্গীর 
নিগুট তত্বের আলোচনার ধুম পড়িয়া গিয়াছে । জয়দেব গোস্বামী 
এই সময়ের সামাজিক অবতার ; শীতগোবিন্দ এই সমাজের উক্তি । 
অতএব গীতগোবিন্দের শ্রীকৃষ্ণ, কেবল বিলাস রসে রসিক কিশোর 
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নায়ক। সেই কিশোর নায়কের মুঠি, অপূর্ব মোহন মৃতি; 
শব্দভাণ্ডারে যত সুকুমার কুম্বম আছে, সকলগুলি বাছয়৷ বাছিয়! চতুর 
গোম্বামী এই কিশোর কিশোরী রচিয়াছেন। আদিরসের ভাণ্ারে 
যতগুলি নিপ্ধোজ্বল রত্ন আছে, সকলগুলিতে ইহ] সাজাইয়াছেন ; কিন্তু 
যে মহাগৌরবের জ্যোতি মহাভারতে ও ভাগবতে কৃষ্চরিত্রের উপর 
নিঃশ্হত হইয়াছিল, এখানে তাহা অস্তহিত হইয়াছে । ইন্দ্রিয়পরতার 
অন্ধকার ছায়৷ আসিয়া, প্রথর স্খতৃষ্ণাতপ্ত আর্য পাঠককে শীতল 
করিতেছে । 
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বঙ্গের আছে কবি এবং বঙ্গদেশে সংস্কৃত ভাষার একমাত্র 
উল্লেখযোগ্য কবি জয়দেব গোস্বামী। মোটামুটি ইহা সুনিশ্চিত যে 
বঙ্গে মুসলমান অধিকারের ঠিক পূর্বে গ্রী্তীয় দ্বাদশ শতকে তিনি বর্তমান 
ছিলেন ৮৮, 

এখনকাব ন্যায় সেই সময়েও বাংলাভাষাই ছিল নিঃসন্দেহে 
বাঙালীর মুখের ভাষ। । কিন্তু পণ্ডিত ও বিদগ্ধজন তাহাদের মহত্ুম 
উত্তরাধিকার সংস্কত ভাষাতেই রচনা প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ 
করিতেন। ইহার ফলে সেই যুগের যাবতীয় বিগ্যাচর্চা, রাঁজসভায় 
যাবতীয় রচনা! ও আলোচন।, এবং সর্বপ্রকার প্রথাগত এবং কুলপ্রশস্ত- 
স্‌চক গাথা বচিত হইত সংস্কৃত ভাষায়। বিদগ্ধ ব্রাহ্মণ পপ্তিতগণ 
তাহাদের যাহ! কিছু জ্ঞানচর্চ। সমস্তই করিতেন এই পণ্ডিতী ভাষায়, 
এবং রাজাদের নিকটে কবিগণের ষে প্রশস্তিচন ও স্তরতিনিবেদন 
সকল কিছুই রচিত হইত মুত সংস্কৃতের স্বকঠিন ও কৃত্রিম প্লোকে। 
ইহা অনেক পরিমাণে ইটালিদেশে দান্তে ও বোকাচ্চিওর যুগের ল্যাটিন 
ভাষ। চর্চার ম্যায় । অথব। ইহা! যেন মহান আলক্রেডের সময়ে ইংরেজ 
লেখকদের দুর্বল রোমক ভাষ। চ1। বিদেশী ভাষায় কিংব। মৃত ভাষায় 
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ষে কোন প্রকার সাহিত্য রচনার গ্রচেষ্টাই দুর্বল হইতে বাধ্য । ছাদশ 
শতকেও বঙ্গদেশে একটি মাত্র ব্যতিক্রমরূপে জয়দেবের রচনা! ব্যতীত 
আর এই জাতীয় যাবশীয় প্রচেষ্টাই ভরান্তপথে পরিচালিত হওয়ায় 
বর্তমানে যথাযোগা কারণেই বিস্বৃত ও বিলুপ্ত ! 

এই ক্ষেত্রে একমাত্র ব্যতিক্রম হইল কবি জয়দেবের গীতগোবিন্দ 
রাধাকৃ্ণের প্রণয় কাহিনী অবলম্বনে রচিত এই গীতি গ্রন্থখানি পদসমৃদ্ধ 
কয়েকটি প্রবন্ধ বা পরিচ্ছেদে বিভক্ত। প্রথমেই পাঠককে যাহ! 
আকর্ণ করে তাহ! হইল পদগুলির অসাধারণ সঙ্গীতগুণ। সংস্কত 
ভাষায় এবং পৃথিবীর অপর কোন ভাষায় সম্ভবতঃ এমন গীতিময় কৰিও। 
আর কদাপি রচিত হযনই। কাহারও মনে হইতে পারে যে সংস্কৃতের 
হ্যায় কৃত্রিম ও ধাতব-ধবন্যাত্ক ভাষায় এত কোমল ও তরল মুর 
ফুটাইয়া তোলা অনন্তব ব্যাপার কিন্ত তাহা নয়, ইহা এমনই এক 
কুশলী হস্তের বীণা যে তাহাতে এমনই ললিত কোমল স্তরের ধারা 
প্রবাহিত হইতে থাকে যে কোনোপ্রকার অর্থবোধের পূর্বেই কণেক্দ্িয 
এক অপবপ ত্ৃপ্তিম্থথ অনুভব করিতে থাকে । এই বাঙ্গালী কির 
হস্তে সংস্কৃত ভাষা তাহার সমস্ত প্রকার ধাতবকাঠিগ্য ত্যাগ কবিয়া 
যেন ইতালীয় ভাক্কর্ষের কোমলতা লাভ করিয়াছে এবং স্থুরেব 
পুনরাবত্তন, অনু প্রাদের নঙ্কার গীতগোবিন্দকে সন্ত ভাষায় এক 
উল্লেখযোগ্য অদ্দতীয় রচনা রূপে মহিমান্বিত করিয়াছে । বস্তুত: 
ইহাকেই সংস্কৃত ভাষায় একমাত্র গীতিগ্রস্থ বল! যাইতে পারে। 

এই গীতিগ্রস্থখানি কেবল যে সুরসমুদ্ধ তাহাই নহে, ইহাতে নয়ন- 
মনোহর চিত্রবর্ণনার এম্বর্বও কম নাই। যমুনার স্নীল তরঙ্গপ্রবাহ, 
শ্যামল তমালতলে শীতল ছায়ান্ধকার, ধীর সমীরণের কোমল মর্সর 
ধ্বনি, শ্রীকষ্ণের বংশীধ্বনির শ্রবণন্খকর স্ুুরসঙ্গীত, নিকটবর্তা 
বকুলবৃক্ষের অন্তরাল হইতে ভাসিয়৷ আস। কোকিলের ন্ুুরতরল 
কুহছধবনি, গোপীদের হাদ্য়ৰিদ্ধ নিমীলিত নয়নের প্রেমাতৃর কটাক্ষপাত, 
প্রেমিক-হাদয়ের সানুরাগ প্রকাশ, নায়িকার ঈর্যাতুর যন্ত্রণা, বিচ্ছেদের 


৪৮ 


দরুণ বেদন1, এবং পুনগ্িলনের প্রচণ্ড উল্লাস,__সমস্তই অত্যন্ত স্পষ্ট 
ও বিস্তারিত ভাবে বীরভূমের এই অমর গীতিকবির গানে প্রতিফলিত 
হইয়াছে । 


অক্ষয়চন্ৰর সরকার ॥ জহ়দেব (নবজীবন ১২৯৩) 


জয়দেবের পদাবলী আজ আট শত বৎসর ধরিয়! সমানে একইভাবে 
গীত হইতেছে । কোন সঙ্গীতকারের এমন শুভাদৃষ্ট হইয়াছে কি না 
জানি না। বেদের সামগীতি ব! দায়ুদের সামগীতি (7১591705) সহস্র 
সহজ্র বৎসর ধরিয়া গীত হইতেছে বটে, কিন্তু সে সকল মানবজীবনের 
অত্য্ভুত স্ফুতিব্যঞ্রক বিকাশ, এবং মানবন্ৃ“য়ের আশ্চর্য উচ্ছাস হইলেও 
সঙ্গীত নহে ; তালের খেলা, তানের খেলা, যন্ত্রযোগে স্ুরসঙ্গতি দ্রুত 
বিলম্বিত, এসকল তাহাতে নাই । সামগানাদি সঙ্গীত নহে জয়দেবের 
গীতগোবিন্দ কিন্তু রাগে, তালে, সুরে, জয়ে ভরপুর । 

জয়দেব একদিক দিয়া দেখিলে যেমন বঙ্গের গীতিগঙ্গাজআোতের 
হরিদ্বার স্ববপ-_-আমাদের মূল প্রত্রবণ, চিরমহাজন, মহাগুরু এবং 
আদি কবি, সেইবপ অন্যদিক দিয়! দেখিলে সংস্কৃত রূপ বিশাল 
ভারত সাগরে জয়দেবের গীতগোবিন্দ আমাদের গঙ্গামাগর । হরিদ্বারই 
বল আর গঙ্গাসাগরই বল, জয়দেব উভয় ভাবেই আমাদের পুণাতীর্ঘ । 
জয়দেবের গীতগোবিন্দ বিশাল সংস্কৃত সাহিত্োর সহজলভ্য নমুনা । 
সেই ঘননীল জলদোপম সতত চঞ্চল জলরাশিব উপরি সহস্রথণ্ডে 
খণ্তীকৃত শুভ্র স্টিকরাশি নিয়ত ভাঙিয়া পড়িতেছে--সেই সহস্র 
রশ্মির সহত্র কিরণ লক্ষ লক্ষ জল কণার অবয়বে নিয়ত প্রতিফলিত 
হইয়া! মধুরে উজ্জলে নান! বর্ণ বিকিরণ করিতেছে,__সেই নীল সলিল 
পৃষ্ঠে সমীরণের অপরূপ লীলাখেলা! আর সেই অবিরাম গতি সমীরণের 
অঙ্কে সলিলের আনন্দকুন্দন,_-সেই 'অবয়ব আবত্তনে যাদোগণের 
জলকেলি_-আর সেই সাগরচর বকরাজির বক্ররেখায় বিচরণ_-সকলই 
গঙ্গাসাগর হইতে দেখিতে পাই । জয়দেব আমাদের এই গঙ্গামাগর । 


১১ 


জয়দেবের গীতগোবিন্দ সংস্কৃত সাগরের নমুনাও বটে, সহজলভ্য 
নিকটস্থ পন্থাও বটে। শীতগোবিন্দ হইতে সংস্কৃত কোমল কাব্য 
সাগরের সেই বিশাল, নীল, উজ্জল, তরল, রসাল ছট! আমর কিছু 
কিছু উপলব্ধি করিতে পারি, এবং ক্রমে সেই পন্থ৷ দিয়। মহাসাগরে 
নীত হইতে পারি । 

মধুর কোমলকাস্ত রসের কবি জয়দেবের গীতগোবিন্দ কঠোর বা 
উত্কট রসের পবিচয় পাওয়া যায় না। সমগ্র গীতগোবিন্দ মধ্যে, ছুই 
চারটি মাত্র স্থঞ্সে উৎকটের একটু আধটু আভাস প্রাছে। একটি স্থলের 
উপম। অতুল্য, অমূল্য-_ 

শ্লেচ্ছ-নিবহ নিধনে কলয়সি করবালং। 
ধূমকেতুমিব কিমপি করালং ॥ 

একটি উপমায় যেন জগৎ জাগিয়া উঠে; সেই উজ্জ্বল বিশাল, 
ঘোরাল, করাল কেতু করবাল দেখিয়াছি বলিয়া সেই শ্লেচ্ছ-নিবহ 
নিধনকারী কক্ষিমৃতিও চোখের উপর ভাসিতে থাকে । 

জয়দেবের ললিত কোমলকাস্ত পদবিন্যাসের গুণে সিরপ্রসিদ্ধ 
উপম। সকলও নবকলেবর ও নবরস ধারণ করে; তাহার__'অনিল 
তরল কুবলয় নয়ন, “বিকশিত-সরসিজ-ললিত মুখ+, “স্থল জলরুহ 
রুচিকর চরণ', “নিকষ কনকরুচি শুচিবসন” “প্রচুর পুরন্দর ধনুরনুরজিত 
মের মুদিত স্থুবেশং, শশিকিরণচ্ছুরিতোদর জলধর স্থুন্দর সকুস্থম 
কেশংঃ, 'রাধাবদন বিলোকন বিকশিত বিবিধ বিকার বিভঙ্গম্‌, জলনি ধি- 
মিববিধুমণ্ডল দর্শন তরলিত তুঙ্গ তরঙ্গ,__এ সকলই সুন্দর ও মনোহর । 


তাহার করতল-তাল-তরল-বলয়াবলি কলিত শিঞ্ধিতকারিণী 
স্বৃতাপরা গোপিনীর বিলাস বর্ণন, আর, পততি পতত্রে বিচলিত পত্রে, 
পাখীটি নড়িলে, পাতাটি পড়িলে' নায়িকার আগমন আশঙ্ক। করিয়! 
নায়ক চকিত নয়নে ক্ষণে ক্ষণে পথপানে চাছিতেছেন, তাহার উৎকণ। 
বর্ণন! প্রভৃতি শতবিধ চিত্র-_সকলই বিচিত্র। বনস্থলীর প্রভাতের 
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মত সেই সকল চিত্র নিয়তই আপন আপন ভাবে ভোর হুইয়া হাসিতে 
থাকে, আর ভাবুকের মনে ধীর মলয় সমীরে মৃহ্মন্দ ভাসিতে থাকে । 

জয়দেবের বসম্ত বড় জীবস্ত, বড় রসবস্ত। প্রকৃতির বসস্তে যেমন 
পুরাতন প্রায় শীত-শুফ জগৎ আবার জীবস্ত রসবস্ত হইয়া জাগিয়া উঠে, 
জয়দেবের কবিত্বগুণে, কাব্যের চিরপ্রসিদ্ধ, চির্পপরিচিত, চিরব্যবহৃত 
পুরাতন সাধন সকল আবার তেমনি নবজীবস্ত হইয়া উঠে। মলয় 
সমীর কবিগুরু বালীকি হইতেও পুরাতন, তবু যখন সেই মলয়সমীর 
কুন্থমিতা ললিতলবঙ্গলতাকে ধীরে ধীরে ছুলাইয়া, ভমরভরমরীর 
গুঞ্জনের সহিত আপনার প্রাণ মিলাইয়া বনস্থলীর কুগ্তকুটিরে সমাগত 
হয়, কে বল এমন আছে, যে একবার আহ। বলিয়া তাহাকে হাদয়ে 
ধারণ না করিবে । বকুলতলায় বকুল ফুল চিরদিনই দেখিয়াছি ও 
শুনিয়াছি ; কিন্তু তবু বকুলের থোলে। থোলে। ফুলে ঝাকে ঝাঁকে ভমর 
পড়িয়া, অমন জটাধারী যোগীর মত বকুলকেও আকুল করিতেছে__ 
শুনিলেই পুরাতন বকুল যেন নব কলেবর ধারণ করে। বসস্তে সকলই 
বিকশিত, প্রফুল্লিত, চালিত, কুজনিত ; এ সকল কথাই পুরাতন ; 
সকল কথাই জানি; কিন্তু সেই সঙ্গে যদি শুনিতে পাই যে. জগতের 
লঙ্জ, গলিয়া। গিয়াছে, তাই ছোট চারাটি, ক্ষুদে লতাটি, বৃহৎ বটরাজি, 
গভীর বন, অনস্ত আকাশ সকলেই হামিতেছে, সকলেই নাচিতেছে, 
সকলেই গাহিতেছে, সকলেই মাতিয়াছে তাহ হইলে বসস্তের বসন্ত 
বুঝিতে, জয়দেবের কবিত্ব চিনিতে পারি । 

দেখিতে গেলে জয়দেবের বার আনা ভাগ সখীসম্বাদ। প্রথম 
সর্গে মূল গ্রস্থারস্ত সখীসম্বাদে ; “রাধাং সরসমিমুচে সহচরী”। ইহাতে 
জয়দেবের প্রসিহ্ধ সরস-বসম্ত-সময়-বন বর্ণন। প্রথম সর্গের দ্বিতীয় 
কল্পও সখ্যুক্তি ; “সখী সমক্ষং পুনরাহ রাধিকাং।” ইহাতে শ্রীহরির 
রাসবিলাস বর্ণন। দ্বিতীয় সর্গ, সথীর প্রতি রাধিকার উক্তি । ইহ্থাকেও 
সখীসম্বাদ বলা যায়। তৃভীয় সর্গ শ্রীহরির স্গতবিলাপ। আবার 
চতুর্থ সর্গে শ্রীহরি সমীপে সখীসম্বাদ। পঞ্চমে রাধিকার নিকট সখ' 
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সম্বাদ। যষ্ঠে আবার শ্রীহরি নিকটে সবীসম্বাদ। এই তিনটিতে 
নায়ক নায়িকার বিরহ বর্ণনা । সপ্তমে রাধিকা হ্গত) । সপ্তমে দ্বিতীয় 
কল্প, সখীর প্রতি রাধিকা । শেষের প্লোক কয়টি আবার স্বাগত । অষ্টমে 
রাধাকৃ্ণ সংবাদ । নবমে সখীসম্বাদে রাধিকাকে প্রবোধ দান। দশমে 
আহরি কর্তৃক রাধিকার মানভপ্জন। একাদশের প্রথম কল্প সখীসম্বাদ 
উপদেশ । একাদশের দ্বিতীয় কল্প হইতে দ্বাদশের শেষ পর্যস্ত মিলন। 
তাহাতেই বলিতেছিলাম জয়দেবের বার আনা সখীসম্বাদ ; তবে মাথুর 
সখীসম্বাদ জয়দেবের নাই । জয়দেবের সধীসম্বাদের প্রায় অর্ধেক বসন্ত 
ও বিরহ বর্ণন। 


বঙ্গের বৈষ্ণব ধর্মের আদিগুরু জয়দেব গোস্বামী । তিনি আমাদের 
মহাজন। তাহা হইতেই গীতিকাবোর উৎপত্তি-তিনি আমাদের 
হ€ুদ্বার; বঙ্গের সাহিত্যজগতে জয়দেব আদিগুরু। তিনি গীতি- 
কাবোর কলতরু । বঙ্গের ধর্মজজগতে জয়দেব কোমল করচন্দ্রম ; 
চৈতন্যাদেব প্রদীপ্ত সূর্ধ । এই চন্দ্র সুর্যের আলোকে উত্তাপে বঙ্গ বেষবের 
দিবাবিভাবদী মালোকিত ও পুলকিত হইয়াছে। 


প্রমথ চৌধুরী ॥ জয়দেব (ভারতী ও বালক ১২৯৮) 


জয়দেব অধিকাংশ কবিদিগের অপেক্ষ, কাব্যের বিষয় নির্বাচনে 
নিঞ্জের নিকৃষ্ট রুচির পরিচয় দিয়াছেন ; প্রেমের পন্রিবর্তে শুঙ্গার রনকে 
কবিতার বণিত বিষয় স্থির করিয়াছেন, এইজন্য কখনও তাকে 
কালিদাসাদি কবিগণের সহিত সমশ্রেণীতুক্ত করিতে পারি না । শরীরী 
ভাবটুকু প্রায় অধিকাংশ শ্রেষ্ঠ কবি একেবারেই কবিতায় বাদ দিয়াছেন । 
কেহ কেহ আভ্াসে বুঝাইয়। দেন যে তাহার! শরীরের কথাটা একেবারে 
ভুলিয়া যান নাই__তাহ! তাহাদের কবিতার ভিতর দিয়া ক্ষীণভাবে 
অন্তুনীগ প্রবাহৃত হইতেছে । কেহ ব৷ তাহ। ঘন কথার পল্লবে 
অবৃত করিয়। সাধারণের চক্ষের আড়াল করিয়। রাখেন ।-- গীতগোবিন্দ 
আলে ধরিতে গেলে প্রেমের কথা নাই_-কেবল আদিরসের বিষয়ই 


5৩২ 


আলোচিত হইয়াছে । হৃদয়ের সহিত জয়দেবের সম্পর্ক নাই-শরীর 
লইয়াই তাহার কারবার । যে রমণীর হৃদয় নাই কেবলমাত্র দেহ আছে 
-_তাহার স্ত্রীন্বুলভ লজ্জা নম্রতা ইত্যাদি মানসিক সৌন্দর্যের বিশেষ 
অভাব থাকিবার কথা ৷ রাধিকা! প্রমুখ গোপযুবতীদিগের এই নির্লজ্জতার 
পরিচয় তাহাদের ব্যবহারে ও কথোপকথনে যথেষ্ট পরিমাণে লাভ কর! 
যায়। ...সুন্দগী যুবতী দিগের গাত্রের বন্ধুরতার অর্থাৎ উন্নত অবনত অংশ 
সকলের প্রতিই তাহার আস্তরিক টান দেখ। যাঁয়। তিনি উক্ত অঙ্গাদির 
বেশ ফলাও বর্ণনা করেন। তাহার রমণীদের এইরূপ সৌন্দর্ষের ভাণ্ডার 
বেশ পূর্ণ; কৃষ্ণকে জয়দেব যেরূপভাবে বর্ণনা করিয়াছেন তাহ হইতে 
তাহার চেহারার বিষয় একট কিছু পরিষ্কার ভাব মাথায় আসে না-- 
কেবলমাত্র তাহার বক্ষস্থল যে নির্ঘয়রূপ আলিঙ্গনের জন্য বিশেষ উপযুক্ত 
এবং তাহার করযুগল যে স্পর্শস্বখলাভের জন্য অষ্টপ্রহর লালায়িত এই 
হুইটি কথাই বিশেষরূপে মনে থাকে । 

...এ কাব্যের মুখ্য বর্ণিত বিষয় রাধাকৃষ্ণের রূপ, বিরহে পরস্পরের 
হুঃখ, মিলিত হইলে পরস্পরের কথোপকথন- অর্থাৎ কেবলমাত্র রাধা- 
কৃষ্ণের দেহের বর্ণনা ও তাহাদের মনোগত প্রেমভাবের বর্ণনা । এ ছাড়! 
আন্ুষাঙ্গিকরূপে যমুনাতীর, কুগ্জবন, বসস্তকাল, রাধার সখী ও অন্যান্য 
গোপিনীগণের কথাও বলা হইয়াছে । গ্রম্থারান্তে গ্রন্থকারের আত্মপরিচয় 
ও ঈশ্বরের বন্দনা বাদ দিলে দেখা যায় রাধাকৃষ্ণের কেলি ব্যভীত বর্গ 
মর্ত্য পাতালের অন্ত কোন বিষয়, কোনও রূপ ধর্মনৈতিক কিস্বা নৈতিক 
মতামত, ইত্যাদি কিছুই গীতগোবিন্দে স্থানলাভ করে নাই ।*.-ইহ? 
আমার নিকট অত্যন্ত সুখের বিষয় মনে হইতেছে । কারণ কবির 
ক্ষমতার পরিসর যত সংক্ষিপ্ত হয় ও তাহার কল্পনা! যত সঙ্কীর্ণ পরিধির 
মধ্যে বদ্ধ থাকে ক্ষুদ্র শক্তিসম্পন্ন সমালোচকের পক্ষে সমালোচনা করাটা 
ততই সহজসাধ্য হইয়। ওঠে । - 

জয়দেবের বিরহার্দি বর্ণনা নেহা একঘেয়ে। তাহার বিরহী- 
বিরহিণীদিগের নিকট যে বন্তব মনের সহজ অবস্থায় ভাল লাগিবার কথ। 
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তাহাই শুধু খারাপ লাগে । জয়দেব বিরহের ভাবের জন্ত কোনও অংশ 
ধরিতে পারেন নাই। কালিদাসের মেঘদৃত কাব্যে ষক্ষত্ত্রীর যে বিরহাবস্থ। 
বর্ণিত হইয়াছে তাহার সঞ্ছিত ভৃলন! করিয়! দেখিলে জয়দেবের বর্ণনায় 
বৈচিত্র্যের অভাব এবং বিরহাবস্থার মধ্যে যে মধুর সৌন্দর্য আছে তাহার 
সম্পূর্ণ উল্লেখের অভাব-_এই ছুইটি ক্রটি আমাদের নিকট স্পষ্ট প্রতীয়- 
মান হয়। 

জয়দেবের অভিসার বর্ণনায় কেবলমাত্র বেশভূষার বর্ণনাই দেখিতে 
পাই। তাহাতে অভিসারিকাগণের মনের আবেগ- প্রেমের নিমিত্ত 
অবলা রমণীগণ কিরূপে নানাবিধ বিপদকে তুচ্ছজ্ঞান করে-_-এসকল 
বিষয়ে তিনি একটি কথাও বলেন নাই । এ বর্ণনাও নেহাৎ একঘেয়ে । 


তাহার বসস্ত বর্ণনার প্রধান দোষ তাহাতে একটিও সম্পূর্ণ নৃতন কথা 
দেখিতে পাই ন!। পূর্ববর্তা কবিরা যে সকল বসস্ত বর্ণন৷ লিখিয়াছিলেন 
-_-তাহা হইতেই তাহার বসন্ত বর্ণনার উপকরণ সংগৃহীত হইয়াছে ।-. 
তারপর জয়দেবের উপমার বিষয় কিছু বলিতে ইচ্ছা করি। 
প্রথমত: আমরা দেখিতে পাই জয়দেবের উপম! সকল্ু প্রায়ই নেহাত 
চলিত গোছের । জ্য়দেবের পূর্বে সেই সকল উপম। শত সহজ প্রকার 
সংস্কৃত কবিগণ কর্তৃক ব্যবহৃত হইয়াছে । জয়দেব কাব্জগতের বিস্তৃত 
ক্ষেত্র হইতে তা! কুড়াইয়! লইয়াছেন মাত্র । 
কিস্ত জয়দেব যে কেবলমাত্র প্রচলিত উপমাদি ব্যবহার করিয়াছেন 
এমন নহে--ভাহার পরিকল্পিত ছুচারিটি নৃতন উপমাও গীতগোবিন্দে 
দেখিতে পাওয়া যায় । তাহার মধ্যে যেগুলি আমার নিকট বিশেষ- 
রূপে জয়দেবীয় বলিয়া বোধ হুইয়াছে, আপনাদের জ্ঞাতার্থে তাহারি ছু- 
একটি এখানে উদ্ধত করিতেছি। জয়দেব ঈশ্বরের নরহরি রূপ সম্বন্ধে 
বর্ণনায় বলিতেছেন-__ 
“তব করকমলবরে নখমন্ভুত শৃঙ্গং 
দলিত হিরণ্যকশিপুতন্থ ভূজং, 


ইহার দোষ প্রথমতঃ কমলের নখলাভ ও তৎকর্তৃক ভ্রমরের বিনাশ 
নিতান্ত অন্বাভাবিক। দ্বিতীয়তঃ নরসিংহের করযুগলকে কমলের 
সহিত তুলনা করায় এবং হিরণ্যকশিপুকে ভূঙ্গের সহিত তুলনা করায় 
উভয়ের ভিতর বিরোধ ভাবের পরিচয় দেওয়া হয় নাই। 


তৃতীয়তঃ কৃষ্ণ নরহরি রূপ গ্রহণ করিয়! ছূর্দাস্ত দৈত্যকে বধার্থ স্বীয় 
বীরত্বের পরিচায়ক যে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হুইয়াছিলেন, তাহাকে কমল ও 
ভ্রমরের যুদ্ধন্বরূপ বলায় ভাবের যাথার্থ্য ও সৌন্দর্য কতটা! পরিমাণে 
বজায় থাকিল আপনারাই বিবেচন1! করিবেন ।*.. 

কৃষ্ণের মুখ কিরূপ, না-- 


তরলদৃগঞ্চলচলনমনোহরবদনজনিতরতিরাগম্‌ 
স্কুটকমলোদরখেলিতখঞ্জনযুগমিব শরদিতড়াগম্‌। 


কৃষ্ণের নয়নশোভিত বদন দেখিয়া মনে হইল যেন পদ্মের ভিতর 
খণ্জনযুগল খেল। করিয়া! বেড়াইতেছে । কমলের ভিতর খঞ্জন যুগলের 
বিহার আমি ত দেখি নাই, জয়দেবও দেখেন নাই, এবং আমার বিশ্বাল 
ও রূপ কার্য খণ্তনেরা কখনও করে ন।। এই উপমটিও আমার নিকট 
যেমন অপ্রাকৃত তেমনি অর্থশৃহ্ত বলিয়। বোধ হইতেছে ।-*- 

জয়দেবের ভাব অতি ম্থবললিত এবং শ্রুতিমধুর ইহা ত সবখাদি- 
সম্মত । এমন কি যাহার। সংস্কৃত ভাষা অনভিচ্ছ তাহারা একথা 
স্বীকার করিয়া থাকেন। বরং শেষোক্ত ব্যক্তিদিগকেই উক্ত বিষয়ে 
জয়দেবকে প্রচুর পরিমাণে প্রশংসা করিতে দেখা যায় 1". 


জয়দেবের ভাষার প্রধান দোষ [২1)51017]॥ অর্থাৎ ছন্দের তাল লয়ের 
অভাব। তাহার ব্যবহৃত শব্দদকল একটি প্রায় সম্পূর্ণ অন্ত আর 
একটির স্যায়। অতিরিক্ত মাত্রায় অ কারাস্ত শব্দের ব্যবহারে, পরস্পর 
শব্দসকলের হুম্বদীর্ঘাদির প্রভেদ যথেষ্ট পরিমাণে না থাকায়, স্তরাং 
তাহাদের উচ্চারণের বৈচিত্র্য অভাবে, জয়দেবের ভাষায় গাস্তীর্ষের অভাব: 
ঘটিয়াছে। কিন্তু বাক্যের যে অংশ শ্রবণেক্দ্িয়গ্রাহ তাহাও গাভীর্য 
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ব্যতিরেকে সম্পূর্ণরূপে মধুর হইতে পারে ন। অন্যান্য বিষয়ের স্ায় 
ভাষ। সম্বন্ধেও গা্ভী্ষযুক্ত মাধুর্ষ, গাস্ভীর্যবিযুক্ত মাধুর্য অপেক্ষা বহুল 
পরিমাণে শ্রেষ্ঠ এবং গীতগোবিন্দের সহিত মেঘদূতের তুলনা করিলেই 
দেখিতে পাওয়া যায় গান্ভীর্ষগুণ বিশিষ্ট হওয়ায় শেষোক্ত কাব্যের ভাষা 
পূর্বোক্ত কাব্যের ভাষা হইতে কত উৎকষ্ট।... 

শব্দ সকলের বৈচিত্র্য বজায় রাখিয়া, তাহাদের ভিতর সামগ্তস্থ স্পট 
করিয়। যিনি রচনাকে শ্রুতিমধুর করিতে পারেন তিনিই যথার্থ ভাষার 
রাজা। জয়দেব তাহরি রচনায় হুম্বদীর্ঘাদির প্রভেদজনিত বদ্ধুরতা 
ভাঙিয়া, মাজিয়া-ঘসিয়া এমন মন্থণ করিয়াছেন যে পড়িতে গেলে 
তাহার উপর দিয়া মন পিছলাইয়া যায়। প্রত্যেক শব্দটির উপর মন 
বসাইতে ন। পারিলে সমস্ত রচনার অর্থের উপরেও অমনোযোগ আপন৷ 
হইতেই আসিয়া পড়ে । 

। গীতগোবিন্দে কথার বড় একট কিছু অর্থ নাই বলিয়াই জয়দেব যে 
চাতুরী করিয়। যাহাতে পাঠকের মন ভাবের দিকে আকৃষ্ট ন৷ হইতে পারে 
সেই অভিপ্রায়ে উক্ত প্রকার শ্লোক রচনা! করিয়াছেন এম বোধ হয় না । 
কিন্তু ফলে তাহ।ই দ্রাড়াইয়াছে |". 

যাহার কাব্যের বিষয় প্রেমের তামসিকভাব-_মানব দেহের সৌন্দর্য 
যাহার দৃষ্টিতে ততট। পড়ে না, যিনি মানবদেহকে ভোগের বিষয় 
বলিয়াই মনে করেন, প্রকৃতির সৌন্দর্যের সহিত ফধাহার সাক্ষাৎ পরিচয় 
হয় নাই, যিনি বর্ণনা করিতে হুইলেই শোন। কথা আওড়ান-াহার 
ভাষায় কবিত্ব অপেক্ষা চাতুরী অধিক- এককথায় ধাহার কাব্যে 
স্বাভাবিকতার অপেক্ষা! কৃত্রিমতাই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে, তাহাকে 
আমি উৎকৃষ্ট কবি বলিতে প্রস্তুত নহি, ভরসা করি এ বিষয়ে 
আপনারাও আমার সহিত একমত। 

বলেন্দ্রলাথ ঠাকুর । জয়দেব (সাধন! ১৩০০ ) 

““ললীতগোবিন্দ পাঠান্তে মনে হয়, ন্যায়শান্ত্রবর্ণিত অন্ধের ম্যায় 
প্রেমের বিপুল বছল বহিরঙ্গেই জয়দেব হাত বুলাইয়। গিয়াছেন ; তিনি 
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খণ্ড খণ্ড সম্ভোগে প্রেমকে বিক্ষিগুভাবে দেখিয়াছেন ও দেখা ইয়াছেন, 
অন্তরের অপীমতার দ্বারে ধুলিভ্ূপ উচ্চ করিয়া দ্বাররোধ করিয়াছেন, মে 
ধুলি পুম্পরেণুর ন্যায় স্থগন্ধ হইতে পারে, স্বর্ণরেণুর ন্টায় সুন্দর 
হইতে পারে, তথাপি তাহা উচ্চতর সৌন্দর্য রাজ্যের পথে বাধা 
স্বরূপ। 


এই সহজপবিতৃপ্ত সন্ছীর্ণ সম্ভতেগবিলাস কতকগুলি চিরপ্রচলিত 
শরীরসম্বন্ধীয় উপমাসন্নদ্ধ হইয়। এক মেরুদপগুবিহীন ললিত গলিত 
ছন্দের উপর ভর কারয়া৷ নিতান্ত পিচ্ছিল কোমল পদাবলীর উপর দিয়! 
স্থলিত ও লুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে । 


ছন্দও যেমন পিচ্ছিল, জয়দেবের সুন্দরীগণের যৌবনসন্নদ্ধ অক্ষসমুহ 
তদপেক্ষা অধিক পিচ্ছিল, এবং এই সুদীর্ঘ শুঙ্গারকলুষ বর্ণনায় পাঠকের 
মনেসে সৌন্দর্য ও সামান্যমাত্রও বসে না। প্লোকের পরশ্রোক ধারা- 
বাহিক সমভাবাপন্ন শুঙ্গ'ব প্রতিধ্বনি মাত্র , এবং এই শ্লোকশ্রেনীর মধ্য 
দিয়া কিয়ন্দুরর অগ্রসন হইতে না হইতে পাঠকের মনে শ্রান্তি ও 
তদাণুষাঙ্গিক বিরক্তি আসিয়া উপাস্থত হয় । -" 

কিন্তু এই শুঙ্গারসন্তোগই গীতগোবিন্দের দেহ অথব। প্রাণ যাহ! 
বল, এবং সমালোচকেরা ইহাতেই জয়দেবের গৌরব প্রতিষ্ঠা করেন। 
কারণ, ইহ। জীবায্ম। ও পরমাত্মাথ অনির্চনীয় আধ্যাত্মিক মিলনেরই 
শরীরী রূপক । এবং জয়দেব নিজেই বলয়াছেন যে, যদি হরিস্মরণে 
মন সরস হয়, তবে এই জয়দেব-সরম্বতী শ্রবণ কর। 


স্বতর[ং শারীরিক সম্ভোগেরই বর্ণন। বলিয়া গীতগোবিন্দকে নিকৃণ 
শ্রেণীর কাব্য বল যায় ন। কবি যদি ঈশ্বরের ভাবে তম্ময় হইয়। 
সাধারণ সম্তোগের ভাষা ব্যবহার করিয়া থাকেন, তাহাতে এমনই কি 
দোষ হইয়াছে? হাফেজ ত বারবার মদিরা পানের কথা! বলিয়াছেন 
এবং মত্যবিরহের ভাষাতেই প্রিয়জনের জন্য বিলাপ করিয়াছেন। 
তাহাকে ত কেহ সেজন্য অপরাধী করে ন।। 


বাস্তবিক, ভাবুকের অস্তরে এমন একটি স্থান আছে, যেখানে 
আসিয়া মনুষ্যত্বের সহিত দেবত্বের মিলন সংঘটিত হয় । এবং সেই সঙ্গম- 
ক্ষেত্রের ভাষ। মানবকবির রচনায় কতকট। এই মণ্ত্যাপ্রেম ও সম্তোগের 
ভাষারই অনুরূপ হইয়া থাকে । কিন্তু তাহাতে কোনরূপ কলঙ্ক স্পর্শ 
করেনা- কেবল হৃদয়ের একটি নিবিড প্রগাঢ়তা ব্যক্ত হয়, যে তন্ময়ী 
প্রগাঢত! এই মত্ত্যাধামে দম্পতির শরীর মনের ব্যবধান ঘুচাইয়া দেয় 
এবং হৃদয় হাদয়ের ও সবাঙ্গ সবাঙ্গের আলিঙ্গনপাশে বদ্ধ করে । 

কেবলি ষে, দাম্পত্য প্রেমেই জীবাত্ম। পরমাত্মার সম্বন্ধ ব্যক্ত হয়, 
এমনও নহে। সকল প্রেমই যাহা হইতে নিঃম্থত সেই প্রেমন্বরূপকে 
প্রেমের যে কোন ভাবে উপলব্ধি কর, তিনি তাহাতেই প্রকাশমান । 
রামপ্রসাদ ঈশ্বরকে মাতৃভাবে দেখিয়ত হার সহিত পুত্রের ম্তায় আচরণ 
করিয়াছেন। তাহার সঙ্গীতে এই মাতা-পুত্রভাব মত্য মাতাপুত্রেরই 
ভাবে ব্যক্ত হইয়াছে । বৈষ্ণব ধর্ম ঈশ্বরকে নানাভাবে দেখিয়াছে। 
এবং বৈষ্ণব সঙ্গীতে মানবভাবই প্রগাঢ় হইয়া সেই সেই ভাব ব্যক্ত 
করিয়াছে । এই যে রাধাকুষ্ণের রূপক, ইহাভ সেই বৈষ্ব ধুর্মেরই অঙ্গ । 
বৈষ্ণব জয়দেব গোস্বামী যদি ইহা লইয়। কাব্য রচনা! করেন, তাহাতে 
ঈশ্বরতন্ময়তার পরিবর্তে শরীরতন্ময়তাই প্রকাশ পাইবে কেন ? 

কারণ এই যে, জয়দেব ঈশ্বরে তন্ময় হইয়। গীতগোবিন্দ রচন। করেন 
নাই। হরিকে স্মরণ করাইয়া দেওয়। হয়ত তাহার লক্ষ্য ছিল, কিন্তু 
বিলাসকলায় কুতৃহল উদ্রেক করিয়া দেওয়া তদপেক্ষা গৌণ উদ্দেশ্ট 
ছিল না । আধ্যাত্মিক সমালোচকের। স্বপক্ষে যে শ্লোকের কিয়দংশ মাত্র 
উদ্ধত করিয়া থাকেন, সেই প্লোকটি সম্পূর্ণ উদ্ধত করিয়া দিলেই 
পাঠকের! ইহার প্রমাণ পাইবেন। 

যদি হরিম্মরণে সরসং মনো যদি বিলাসকলান্থ কুতৃহলম্‌। 
মধুরকোমলকান্তপদাবলীং শুণু তদা জয়দেবসরম্যতীম্‌ ॥। 

সুতরাং জয়দেব যে, হরিম্মরণ এবং বিলাসকলা, উভয়দিকেই দৃষ্টি 

রাখিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই । কিন্তু হুর্ভাগ্যক্রমে দুর্বল মানব- 


১৪৮ 


হৃদয় এরূপ সঙ্কটস্থলে হুরিম্মরণ অপেক্ষা বিলাসকলার দিকেই সাধারণতঃ 
কিছু আকৃষ্ট হইয়। পড়ে । এবং গীতগোবিন্দের কবিও এই মানবস্মভাব- 
সুলভ দুর্বলতা অতিক্রম করতে পারেন নাই বলিয়। আশঙ্কা হয়। 


তিনি রাধাকৃষ্ণের সঙ্গে সেই যে কুঞ্জপ্রবেশ করিয়াছেন, তদবধি এই 
বিলাসকলাই রচন। করিতেছেন। এবং তাহার কাব্যে আদিরসের 
সমস্ত বাহা উপকরণই সংগুহীত হইয়াছে, কেবল কবির যে আত্মবিস্মৃতি- 
টুকু থাকিলে এই সমস্ত বিলাসকলা৪ সরলভাবে নিফলঙ্ক হইয়া 


উঠিত, তাহাই নাই। 


এই অতিনচেতন বিলাসিতাই জয়দেবের শ্রীহানি করিয়াছে । শুঙ্গর 
রসও নহে, সন্ভতোগবর্ণনাও নহে, মদনতরঙগও নহে, মানবদেহও নহে। 
প্রাচীন সাস্ন্গ্রন্থে নবারুচির বিরুদ্ধভাষায় এমন অনেক কথ। 
স্পষ্ট করিয়াই উল্লেখ আছে । দৃষ্টান্তঘবরূপ খণ্েদের পুরুরবা ও উর্বশী 
উপাখ্যানের উল্লেখ করা ঘাইতে পারে । খগ্থেদের এই নগ্ন বর্ণনায় 
স্লীলতা। ও অশ্লীলতা রুচি অরুচি শরীর মন এ সমস্ত অতিশ্ুক্ষ্ম ভেদাভেদ 
লুপ্ত হইয়া গিয়া হৃদয়ের সহ্জ স্বাভ'বিক উচ্ছাসে এমন একটি দীপ্তি 
প্রকাশিত হইয়াছে, যাহাতে সমস্ত পাঁপ, সমস্ত অবিশ্রদ্ধি নিমেষে 
ভন্মীভূত হইয়। যায়। 


জয়দেবে এই সহজ ম্বাভাবিকতাটুকু নাই। সম্তোগবর্ণনা তাহার 
হৃদয় হইতে সহজ মাবেগভরে বাখাবিত্ব ঠেলিয়া ফেলিয়া উচ্ছৃসিত 
হুইয়।! উঠে নাই, বিলাপ উদ্রেক মানসে ইঙ্গিতে ইসারায় নানাছলে তিনি 
সমস্ত বর্ণনার মধ্যে অনেকখানি গরল সঞ্চারিত করিয়৷ দিয়াছেন। 
এই নাগরিকতণ, এই ঠারই সর্বাপেক্ষা জঘন্য | 


নহিলে, মানবের শরীরও হেয় নহে, উলঙ্গতাও অপবিত্র নহে। 
'উলঙ্গ যোগীকে দেখিয়া কেহ ত সঙ্কোচ অনুভব করে না। বরঞ্চ সেই 
সেই নগ্রদেহই পুণ্যদর্শন বলিয়া গন্য হয়। উলঙ্গ শিশু কাহারও চক্ষে 
অপবিত্র নহে । এবং বন্থ মানবের উলঙ্গতাও অশোভন বলিয়া! গণ্য 
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মনে হয় না। কারণ আর কিছুই নহে, ইহার মধ্যে কোনরূপ ঠার 
নাই, ইঙ্গিত ইসার]। নাই, নাগরিকতা নাই। 

গ্রীসীয় নগ্ন প্রস্তরমূতি দেখিয়! কেহ ত অশ্লীল বলে না। প্রকৃতির 
অস্তর হইতে সেই নগ্ন গঠন যেন স্বভাবতই অভিব্যক্ত হইয়াছে। তাহার 
আবরণ নিপ্রয়োজন। আবরণের কথা সেখানে মনেই আসে না । 


কিন্ত এই গ্রীসীয় প্রস্তর মুতির পার্খে ফরাসী চিত্রশালার এক- 
খানি নগ্নদেহ চিত্র স্থাপিত কর, সে অকুন্ঠিত সম্ভ্রম নাই, সে দীপ্ত গৌরব 
নাই । ফরাসী চিত্রকর এ নারীমুতির সর্বাঙ্গ হইতে বসন স্মলিত করিয়া 
দিয়া পায়ে হয়ত জুত। রা'খয়াছেন, কিংবা এমন করিয়া এমন কিছু 
রাখিয়াছেন, যাহাতে এই বর্তমান শতাব্দীর বসনভূষণের একটি ভাব 
মনে করাইয়া দেয় এবং এই বিবসনতার মধ্যে একটা সচেতন উদ্দেশ 
নির্দেশ করে। 

বৈদিক পুরুরবা৷ ও উর্বশীচিত্রের পার্থে জয়দেবের সম্তোগচিত্রাবলী 
এইরূপ । এবং হরিম্মরণ ত দূরের কথা, মনুষ্যত্বেরও বিকাশ এখানে 
অত্যন্ত সংকুচিত । এই গীতগোবিন্দে গীত থাকিতে পারে, কিন্তু 
গোবিন্দ আছেন কি না, আমাদের সম্পূর্ণ সন্দেহ আছে। 


রবীক্দ্রনাথ ঠাকুর ।' কেকাধ্বনি, (১৩০৮) 


জয়দেবের 'ললিতলবঙ্গলতণ ভালে! বটে, কিন্তু বেশীক্ষণ নহে। 

ইন্দ্রিয় তাহাকে মন-মহারাজের কাছে নিবেদন করে, মন তাহাকে 
একবার স্পর্শ করিয়াই রাখিয়া দেয়, তখন তাহ। ইন্দ্রিয়ের.ভোগেই শেষ 
হইয়া যায়। “ললিতলবঙগলতা'র পার্খে কুমারসম্ভবের একটা গ্রোক 
ধরিয়। দেখা যাঁক-_ 

আবজিত! কিঞ্চিদিব স্তনাভ্যাং 

বাসে। বসান। তরুণার্করাগম্‌। 

পর্ধাপ্তপুষ্পস্তবকাবনস্া 

সর্চারিণী পল্পবিনী লতেব ॥ 
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ছন্দ আলুলায়িত নহে, কথাগুলি যুক্তাক্ষপবহুল, তবু ভ্রম হয়, এই 
শ্লেক লঞ্সিতলবঙ্গলতার অপেক্ষা কানেও মিষ্ট শুনাইতেছে। কিন্তু 
তাহ! ভ্রম। মন নিজের স্থজনশক্তির দ্বারা ইশ্ডিয়ন্থখ পুরণ করিয়।! 
দিতেছে । যেখানে লোলুপ ইন্দ্রিয়গণ ভিড করিয়। না দীড়ায়, সেই- 
থানেই মন এইরূপ শ্থজনের অবসর পায়। পর্যাপ্তপুষ্পস্তবকা বন, 
ইহার মধ্যে লয়ের যে উথথানপতন আছে, কঠোরে কোমলে যথাযথরূপে 
মিশ্রিত হইয়। ছন্দকে যে দোল! দিয়াছে, তাহা জয়দেবী লয়ের মতো 
অতি প্রত্যক্ষ নহে__তাহ। নিগুঢঃ মন তাহ। আলম্তভরে পড়িয়া যায় না, 
নিজে আবিষ্কার করিয়। লইয়া খুশি হয়। এই শ্লোকের মধ্যে যে-একটি 
ভাবের সৌন্দর্য তাহাও আমাদের মনের সহিত চক্রান্ত করিয়া অশ্রুতি- 
গম্য একটি সঙ্গীত রচনা করে, সে সঙ্গীত সমস্ত শব্দসঙ্গীতকে ছাড়াইয়। 
চলিয়। যায়, মূ হয় যেন কান জুডাইয়। গেল-_কিন্তু কান জুড়াইবার 
কথা নহে, মানলী মায়ায় কানকে প্রতারিত কবে । 


সুনীতিকুমার চট্ট্রোপাধ্যায় ॥ শ্রীজয়দেব কবি। (ভারতবর্ষ 
শ্রাবণ, ১৩৫০ ) 


গীতগে[বিন্দ রচয়িতা কবি জয়দেব সংস্কৃত সাহিত্যের অন্যতম কবি, 
এবং সংস্কৃত ভাষায় সর্বাপেক্ষা শ্রুতিমধুর গীতিকবিতার কবি বলিয়৷ 
তিনি সববাদীসম্মতিক্রমে সম্মানিত হইয়া আছেন। সংস্কত ভাষার 
শ্রেষ্ঠ প্রাচীন কবিগণের মধ্যে নাম উল্লেখ করিতে হইলে সহজেই ভাহার 
নাম আসিয়া পড়ে অশ্ব ঘোষ, ভাস, কালিদাস, ভর্তৃহরি। ভারবি, 
ভবভূতি, মাঘ, ক্ষেমেন্্র, সোমদেব, বিহলন, শ্রীহ্্ষ, জয়দেব । বাস্তবিক 
নিখিল ভারত ব্যাপিয়া ফাহাদের যশ বিস্তৃত, সেই শ্রেণীর গুধান সংস্কৃত 
কবিদের মধ্যে জ্ময়দেবকে অস্তিম কবি বলিতে হয়। এক মহাকবি 
কালিদাসের ভারতব্যাপী প্রভাবের সঙ্গেই জয়দেবের প্রভাব তুলিত 
হইতে পারে ; জয়দেবের গীতগোবিন্দ কাব্যধা।ন কবির পরবরতীকালের 
ভারতীয় সাহিত্যের অনেকখানি স্থান অধিকার করিয়া আছে। 
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জয়দেবের জীবৎকাল খ্রীষ্তীয় ১২ ও ১৩ শতব্দের পরেও সংস্কৃত কাব্য ও 
শ্লোক রচনার ধারা অব্যাত ছিল বটে, কিন্তু উত্তরভারত তৃকাদের ছার! 
বিজিত হইবার পরে এবং ভাষাসাহিত্যের উদ্ভবের ফলে পরবর্তী 
শতক -সমূহে সংস্কৃত কাব্যাদি বুচনা রাজসভার পৃষ্ঠপোষকতা হইতে 
বঞ্চিত হইল, এবং আর পূর্বের মত জনপ্রিয় থাকিতে পারিল না; 
এইজন্য এই ধার খানিকট! ক্ষুণ্ন হইয়া যায় |. 


সংস্কৃত কাব্য সাহিতে)র ও বিষ্ভাগর্ সাহিত্যের নদী অবলুপ্ত গতিতে 
আজ পর্যস্ত চলিয়া আসিলেও, খ্রীষ্টীয় ১৩র শতকের আরম্ভ হইতে 
জয়দেব কবির পরে যে সংক্কতের প্রাচীন যুগের অবসান ঘটিল, সে কথা 
্বীকার করিতে হয়। জয়দেব হইতেছেন যুগসন্ধির কবি, তাহার রচনায় 
প্রাচীনের বিজয়া ও নবীনের আগমনী €্ভয়ই যেন যুগপৎ ঝঙ্কৃত 
হইয়াছে |... 


জ্ীজয়দেব কবর জীবৎকাল সম্বন্ধে কোনও সন্দেহের অবকাশ 
নাই- তিনি ত্রীষ্ীয় দ্বাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে জীবিত ছিলেন, এবং 
গৌড়বঙ্গের “শেষ ম্বাধীন হিন্দুরাজা লক্ষ্পণসেনের অন্যতম সভাকবি 
ছিলেন ।.'গীতগোবিন্দ কাব্য পাঠে আমর জয়দেব সম্বন্ধে কতকগুলি 
কথা৷ জানিতে পারি। তাহার পিতার নাম ছিল ভোজদেব, মাতার নাম 
রাম! দেবী (ব! বাম দেবী অথব]1 রাধা দেবী *, তাহার পতুীর নাম 
ছিল পদ্মাবতী, এবং পরাশর নামে তার এক প্রিয় বন্ধু ছিলেন, যিনি 
গীতগোবিন্দের গান গাহিতেন। জয়দেব তাহার সমসাময়িক অন্য 
কবিদের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন-__ উমাপতিধর, শরণ, আচার্ধ গোবর্ধন 
ও ধোযী কবিরাজ । অন্যত্র ইহাদের কথা শুন! যায়, ইহাদের রচনাও 
পাওয়। শিয়াছে। তাহার নিজ গ্রাম কেন্দুবিম্বের নাম তিনি 
গ্বীতগোবিন্দে করিয়া, গিয়াছেন 1... 


জয়দেব বাঙ্ালার আদি কবি চর্যাপদের রচক বৌদ্ধকবিদের সম- 
সাময়িক ছিলেন । গীতগোবিন্দের গানগুলিকে উক্ত গ্রন্থে গীত বল 
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হইয়ছে, অন্তত্র এগুলি পদ নামে প্রচলিত। শিখদের আদিগ্রন্থেও 
জয়দেবের একটি গানকে “পদ; অর্থাৎ পদ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। 
জয়দেব নিজেও এগুলিকে পদ আখ্যায় অভিহিত করিয়াছেন-__ 


মধুরকোমলকাস্ত পদাবলীং শুণু তদ। জয়দেবসরন্মতীম্‌, 
গীতগোবিন্দ। ১৩ 


উপস্থিত সংস্কৃত-ভাষ।-গ্রথিতরূপে এই গীত বা পদগুলি মিলিলেও 
বৌদ্ধচর্ধাপদের মত গীতগোবিন্দের এই পদগুলিকেও বাঙ্গালা কাব্য- 
সাহিত্যের আদিতে স্থান দিতে হয়। 


জয়দেবোত্তর মধ্যযুগের বাঙ্গাল। সাহিত্যে ছুইটি মুখ্য ধার! দেখিতে 
পাওয়। যায়, একটি কথাত্রক কাব্যের ধারা, ইহাতে কোন দেবতা 
ব। অবতার অখবা এতিহাসিক বা অন্যবিধ মহাপুরুষের কাহিনী বা 
জীবনী বিধৃত থাকে; এইপ্রকার কথাত্রক কাব্যকে মঙ্জলকাব্য 
বা মঙ্গল বলা হইত । মঙ্গলকাব্যে নিখিল ভারতীয় পৌরাণিক দেবতা 
বা অবতারকে লইয়া কথ। রচিত হইত-_যেমন শিব, চণ্ডী, শ্রীকৃষ্ণ 
রামচন্দ্র, অথবা কেবল গৌড়বঙ্গে প্রসিদ্ধ দেবতা বা পাভ্রপাক্রীদের 
চরিত্র অবলম্বন করিয়া রচিত হইত যেমন _ ধর্দেব ও লাউসেন, মনসা 
ওঠাদ সদাগর এবং লখিন্দর বেহুলা ধনপতি ও শ্রীমস্ত সদাগর, 
কালকেতু ব্যাধ ও ফুল্পরা অথব। বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের বা কচিৎ অন্ত 
সম্প্রদায়ের পৃতচরিত্র সাধক বা ভক্তের জীবনী লইয়া রচিত হইত। 
দ্বিতীয় ধারাটি গীতাত্মক; এই ধারায় পাওয়া যায় কেবল ধর্মসম্বন্ধীয় 
অথবা ধর্মাশ্রয়ী ব৷ লীলাশ্রয়ী শুঙ্গাররসের কিংবা পাথিব প্রেমের গান ; 
এই গানের ধারাকে পদ বলা হইত । বৌদ্ধচর্যাপদ, বৈষ্ণব মহাজনপদ, 
সহজিয়া! পদ, দেহতত্বের গান, রামপ্রসাদ প্রমুখ শান্ত সাধকদের পদ, 
স্টামাসঙ্গীত, বাউলের, মুসলমান মারফতী গান প্রভৃতি বাঙ্গাল! 
সাহিত্যের গীতির বিভিম্ন ধারা এই পদসাহিতোরই অস্তর্গত। 
জয়দেবের গীতগোবিন্দস্থ পদাবলী মধ্যযুগের বাঙ্গালা পদসাহিত্যের 
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সুত্রপাতন্রপ চর্যাপদের চেয়েও জয়দেবের পদ বাঙ্গালা পদসাহত্যের 
সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সম্প্‌ক্ত। বাঙ্গালা ও ব্রজবুলি বৈষ্ণব পদ হইতে 
আরম্ভ করিয়া নিধুবাবু প্রভৃতি প্রাচীন ধারার প্রেমের গান,_ 
জয়দেবের পদেই এই গ্লীতিগল্গার গঙ্গোত্বরী মিজিতেছে। অপর 
জয়দেবের গীতগোবিন্দ রাধাকৃষ্ণলীল। বিষয়ক কাব্যও বটে; সেই 
হিসাবে ইহা! একটি মঙ্গলকাব্য। একাধারে পদ ও মঙ্গল উভয়ধার! 
গীতগোবিন্দে বিদ্ভমান। সংস্কৃত শ্লোকে নিবদ্ধ হইলেও ইহার স্থান 
একদিকে বাঙ্গাল। মঙ্গলকাব্যের পর্ধায়ে, তেমনি ইহার গানগুলি হইতেছে 
পদাবলী ব। পদসংগ্রহ । জয়দেব স্বয়ং ইহাকে মঙ্গল অর্থাৎ “মঙ্গলকাব্য, 
বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। প্শ্রীজয়দেবকবেরিদং কুরুতে মুদং 
মঙ্গলম্‌ উজ্জ্রলগীতি ৮ অর্থাৎ শ্রীজয়দেব কবিরচিত উজ্জ্লরসের 
অর্থাৎ প্রেমের গীতিময় এই মঙ্গলকাব্য আনন্দ দান করে: 

মৃতরাং স্বদেশ ও ম্বদেশভাষার সাহিত্যের দুইটি মুখ্যধারার অগ্রনী 
বলিয়া জয়দেব কবির প্রতিষ্ঠার কারণ সহজেই প্রণিধান করা যাইতে 
পারে। 

যদিও গীতগোবিন্দের পদাবলীর সম্ভাব্য অপভ্রশ বাস প্র চীন 
বাঙ্গালারপ মিলিতেছে ন], এবং যদিও আদিগ্রন্থধুত হুইটি মিশ্রভাষ। 
সংস্কৃত ও ভাষাময় পদের সহিত আমাদের জয়দেবের সংযোগ নিঃসন্দিগ্ধ 
রূপে প্রমাণিত হয় নাই, তথাপি তাহাকে আমরা নবীনের আবাহনকর্তা, 
মধ্যযুগের বাঙ্গাল! মঙ্গল ও পদের অন্যতম পথিকৃৎ হিসাবে, বাঙ্গালার 
আদি কবি বলিয়া মর্যাদার আসন দিতে পারি, যেমন তিনি ছিলেন 
প্রাচীনধারাঁর মুনলমান পুর্যুগের সংস্কতের অন্তিম মহাকবি । সংস্কৃত 
ও ভাষ!, উভয়প্রকার সাহিত্যে জয়দেবের বিরাট প্রভাবের কথ! মনে 
করিয়া এবং মধ্যযুগের বৈষ্চবসাহিত্যে তিনি যে একজন মহাজন অর্থাৎ 
ভক্ত কবি বলিয়। বিক্লাজমান সে কথাও স্মরণ করিয়া, নাভাজীদান 
যোড়শশতকে তাহার “ভক্তমাল' গ্রন্থে ব্রজভাষা-নিবন্ধপদে জয়দেবের 
ষে প্রশস্তি গাহিয়। গিয়াছেন,তাছ। শ্ুন্দর ও সার্থক-_ 
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জয়দেবকবি নৃপচকবৈ, খণ্ড মণ্ডলেশ্বর আনি কবি । 

প্রচুর ভয়ো তিন লোক গীতগোবিন্দ উজাগর । 

কোক-কাব্য-নবরস-সরস শুঙ্গার-কৌ। আগর ॥। 

অষ্টপদী অভ্যাস করৈ, তিহি বুদ্ধি ব্াবৈ। 

রাধারমণ প্রসন্ন স্থনত ই। নিশ্চৈ আাবৈ || 

সন্ত সরোরুহ খণ্ড কৌ পছুমাবতি-ম্থখ-জনক রবি । 

জয়দেব কবি নৃপ চক্ধবৈ, খণ্ডমগুলেশ্বর আনি কবি ॥ 
কবি জয়দেব হইতেছেন চক্রবর্তী রাজ, অন্যকবিগণ খগ্ুমগ্লেশ্বর 
(ক্ষুদ্র রাজাখণ্ডের প্রত) মাত্র। তিনলোকে 'গীতগোবিন্দ' প্রচুরভাবে 
উজ্জ্বল (উজাগর) হইয়ীতছ । (ইহা) কোকশাস্ত্র (কামশান্ত্) কাব্য, নবরস 
ও সরস শুঙ্গারের শ্মাগার স্ববপ। যে (গীতগোবিন্দের' অষ্টপদী গীত 
অভ্যাস করে, তাহার বুদ্ধিও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। শ্রীরাধারমণ প্রসন্ন হইয়া 
শুনেন, তিনি নিশ্চয় সেখানে আগমন করেন। সন্ত (ভক্ত বপ 
কমলদলের পক্ষে (তিনি)পদ্নাবতী মুখজনক রবি ৷ কবি জয়দেব চক্রবর্ত 
রাজা, অন্য কবিগণ খণ্ডমগ্ডলেশ্বর মাত্র । 


স্রগীল কুমার দে জয়দেব ও গীতগোবিন্দ । (নানা নিবন্ধ ১৩৬০) 


রাধাকৃষ্ের প্রেমলীলাবর্ণনায় দ্ব'দশশ সর্গে জয়দেবের অপূর্ব কাব্য- 
গ্রন্থ সমাণ্ত হইয়াছে । সর্গবন্ধ কাব্যের আকারে লিখিত হইলেও ইহা 
ঠিক সংস্কৃত আদর্শে গঠিত নয় । আখ্যানভাগ বা বর্ণনার জন্য মধ্যে মধ্যে 
মামুলী সংস্কৃত ছন্দেরচিত শ্লোক বলী দ্বারা ইহার অসংবদ্ধ পদাবলীগুলি 
একত্র গ্রথিত করা হইয়াছে; কিন্তু এই পদগুলিই ইহার সর্বন্থ । জয়দেবের 
নিজের ভাষায়, কাব্যখানি “মধুর কোমল কান্ত পদাবলী+র সম্টিমাত্র। 
সমস্ত কাব্যটিতে কৃষ্ণ রাধা ও সখীর উক্তিগুলি স্থুরতালে গেয় আকারেই 
সঙ্জিত। সুতরাং ইহাকে সত্যকার গীতিকাব্য বল! যাইতে পারে ; কিন্তু 
গীতিকবিতার মধ্যে আখ্যান, বর্ণনা ও সংলাপ ওতোপ্রোতভাবে জড়িত 
রহিয়াছে । সর্গবর্ণিত বিষয়ের সহিত সামগ্রস্ রাখিয়৷ প্রত্যেক সর্গের 
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পৃথক নাম দেওয়া হইয়াছে । প্রথম সর্গের নাম “সামোদ দামোদর” । 
রাধাকে পরিত্যাগ করিয়া সরস বসস্তের প্রারস্তে কৃষ্ণ অন্তান্য গোলীগণের 
সহিত কেলিবিলাসে মগ্ন। কৃষ্ণের পূর্বগ্ীতি স্মরণ করিয়া রাধা 
ভাবিতেছেন, আমার প্রিয় দামোদর আজ আমাকে বিস্মৃত হইয়! অগ্থাত্র 
স্থখসস্তোগে মাতিয়াছেন। রাধার এই স্মৃতি উপলক্ষ্য করিয়। সর্গটির 
নাম 'সামযোদদামোদর+। দ্বিতীয় ত্বর্গের নাম 'অক্লেসকেশব |” রাধ। 
সখীর নিকট পুনর্বার মিলনের উৎকণ্ঠায় মনের ছ:খ প্রকাশ করিতেছেন 
কিন্তু কেশব ক্লেশরহিত । তৃতীয় সর্গের নাম 'মুগ্ধমধুন্দন” । গোপীদের 
পরিত্যাগ কৃরিয়া কৃষ্ণ মুগ্ধ ও অনুতপ্ত চিত্তে রাধার অন্বেষণ করিতেছেন। 
চতুর্থ সর্গ 'মিগ্ধমধুস্ৃদন” ৷ রাধার সখী কৃষ্ণের নিকট আসিয়া ভাবনা- 
লীন! বিরহদীন। রাধার অবস্থা বর্ণনা করিতেছেন । পঞ্চম সর্গ “সাকাঙ্ষ 
পুগুরীকাক্ষ' । সকল অপরাধ ক্ষম। করিয়া রাধা আবার অভিসারে 
আমিবেন এই আকাঙ্্ায় ধীর সমীরে যমুন। তীরে পুণুরীকাক্ষ অপেক্ষা 
করিতেছেন। ষ্ঠ সর্গ 'ধৃষ্টবৈকুষ্ঠ' ৷ রাধার বাসকসঙ্জা বর্ণন। করিয়া 
সখী যেন বলিতেছেন, হে ধৃষ্ট তুমি কি এখনও কুগ্ঠাশৃন্য থাকিবে 1 
সপ্তমসর্গ 'নাগরন।রায়ণ । বনুবল্লভ নাগরের ছলনায় বিরহৃহিল্লা রাধা 
এখন বঞ্চিত ও বিপ্রলা.। অস্টম সর্গ “বিলক্ষলক্ষ্্ীপতি । খপণ্ডিত। 
নায়িকার্বপিনী রাধার ছুর্ভয় মান দেখিয়। লক্ষ্মীপতি তাহার পদসেবিক। 
লক্ষ্মীর তুলনায় রাধার প্রেমের উৎকর্ষ উপলব্ধি করিয়া বিস্মিত 
হইয়াছেন। নবম সর্গ 'মুগ্ধমুকুন্দ' । কলহাস্তরিতা রাধার মানভঞ্জনের 
চিন্তায় মুকুন্দ মুগ্ধ হইয়াছেন। দশম সর্গ 'চতুরচতুভূঞ্জ। মানিনীর 
পদযুগল ধারণ করিয়া কৃষ্ণ এখানে স্তুতি ও চেষ্টায় চতুর। একাদশ সর্গ 
“সানন্দগোবিন্দ' । মানভঞ্জনের পর মিলন সম্ভাবনায় গোবিন্দ আনন্দিত 
হইয়াছেন। দ্বাদশ সর্গ “ম্বপ্রীতপীতান্বর'। রাধাকে সম্পূর্ণরূপে পাইয়! 
পীতান্বর এখন নুপ্রীত ও কৃতার্থ। 

গুধু ভাব ব1 বিষয়বস্তুর দিক হইতে দেখিলে জয়দেবের গীতগোবিন্দে 
বিশেষ নৃতনত্ব আছে বলিয়া মনে হইবে না। পূর্বরাগ হইতে মিলন 
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পর্বস্ত প্রেমের যাহা কিছু ভাব ও লীলা, তাহার সরস চিত্র পূর্বগামী 
সংস্কৃত সাহিত্যে প্রচুর পরিমাণে রহিয়াছে । জয়দেব তাহার কাব্যে 
এমন কোনও বিচিত্র ভাব ব। অবস্থার বর্ণনা করেন নাই, যাহা' পূর্ধবর্তা 
কবিগণের দ্বারা বর্নিত হয় নাই। রাধাকৃষ্ণের লীলাবর্ণনও সংস্কৃত 
কাব্যে নূতন নহে । কিন্তু মূল বিষয়টি অথবা ইহার আনুষাঙ্গিক ভাব- 
রাজি পুরাতন এঁতিহ্য বা! প্রাচীন কবিগণের নিকট হইতে নিপুণভাবে 
আহত হইলেও জয়দেবের কাব্যের রসরূপটি তাহার নিজন্ব। কেবল 
ভাব ব! প্রতিপাগ্ঠ বিষয়ে তাহার উৎকধ নয়; এ সকল চিরাগত ভাব 
ব। সবসাধারণ বিষয়ে সে ন্বতন্ব আকার ও ভঙ্গিমা ধারণ করিয়াছে 
তাহা'তেই তাহার বৈশিষ্ট্য । ইহা সত্য যে জয়দেবের কাব্যের বছিরঙ্গ 
রূপটি সর্বাগ্রে প্রতিভাত হয়। ইহার শব্দ, অর্থ, ভঙ্গি, ছন্দ- এক কথায় 
ইহার গঠনশিল্লের চমৎকারিতা৷ মনকে সহস! চকিত ও আনন্দিত করিয়া 
তোলে, ভাবগ্রহণের অপেক্ষাও রাখে না । কিন্তু ইহার অন্তর্গত ভাব ও 
বহিরঙ্গরূপ, এই উভয়েরই সমগ্রতা লইয়া কবির কাব্যপ্রত্তিভার 
বিকাশ। ইহাকেই আমরা তাহার কাবোর রসরুপ বলিতেছি। 

কিন্ত কেবল শিল্পী হিসাবে জয়দেবের কৃতিত্ব এত অসাধাবণ যে 
অনেক সময় তাহার শিল্পনৈপুণ্যকে তাহার কাব্যপ্রতিভার সবন্থ বলিয়া 
ধরা কিছু অস্বাভাবিক নয় । ইংরেজ কবি কীটস বলিয়াছেন--1১০০1% 
1011151 9101159 09 105 |) 95:0955 গীতগোবিন্দে একথা খুব 
খাটে । কবিকল্পনার প্রাচুর তে! আছেই ; কিন্ত [170 এই শব্দটির 
দ্বার! শিল্পীর এই যে সম ও নৈপুণযোর কথা বলা হইয়াছে, তাহাও 
গীতগোবিন্দের জিপিকুশলতায় বর্তমান। বাগর্থের পরস্পরসাপেক্ষ 
সার্থকতা, শব্ঘময় আলেখ্যলিখনে দক্ষতা, ধ্বনিবৈচিত্র্য, ছন্দসাচ্ছন্দ 
প্দলালিত্য ও গীতিমাধূর্ধ, এই কাব্যটিকে অপূর্ব সুষমায় মণ্ডিত 
করিয়াছে । কিন্তু কাব্যকলার অপরিমিত শ্ফুণ্ডি ও চমৎকারিত্ব থাকিলেও 
সামর্ঘের স্বেচ্ছাচার বা প্রাগল্ভ্য নাই । শিল্পনৈপুণ্যের নৃল্্পতা থাকিলেও 
অনর্থক আড়ম্বর বা কৃত্রিমতা নাই। ইহার কাস্ত কোমলতা ও 
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সাচ্ছন্দগতি মনকে তন্ময় করিঠ়া দেয়। নিছক শব্দসম্পদে সংস্কৃত 
সাহিত্য সমৃদ্ধিশালী ; প্রাচীন কবিগণ যে অদ্ভুত শববিশ্তাসনৈপুণ্য 
দেখা ইয়াছেন তাহা কেবল সংস্কৃতের মত ভাষার পক্ষে সম্ভবপর হইয়াছে । 
স্কৃত শব্দমাত্রপরস্পরার তে অস্তলন সৌন্দর্য ও মাধুর্য, তাহার 
অসামান্ত প্রয়োগে সমৃদ্ধ এতাদৃশ সংস্কৃত সাহিত্যেও জয়দেবের মত 
শিল্পীকবি হুর্লভ। 


বুদ্ধদেব বন্ু ॥ ( মেঘদূত অনুবাদের ভূমিকা_১৩৬৪ ) 


'বদসি যদি কিঞ্চ্দিপি দস্তকচিকৌমুদী/হরতিদরতিমিরমতি ঘোরম্‌ 
_-এই অতিশয়োক্তিতে যা পাওয়া গেলো তা নাগরযোগ্য 
চাটুকারিত। মাত্র, কিন্ত সত্যিকার প্রেমিকের ম্বর আমরা শুনতে পেলাম, 
যখন, আদিরসের মরচে-পড়া মুখস্থ-কর] বুলির মধ্যে, কৃষ্ণ হঠাৎ লে 
উঠলেন, 'ত্মস্ি মম ভূষণম.»। 

ত্বমসি মম ভূষণং ত্বমসি মম জীবনং ত্বমসি মম ভবজলধিত্বম__ 
সার। 'গীতগোবিন্দে' এই একবারই ভাষ। হ'য়ে উঠলো। কবিতার দ্বাব৷ 
আক্রান্ত আক্রান্ত, উন্নত ও বপাস্তরিত, যেন এক ঝাপটে চ'লে গেলে 
যুক্তিনির্ভর কার্পণ্য ছাড়িয়ে মুক্তির দিকে । “তুমিই আমার 
ভূষণ' _এই একটি কথাই বলে দিচ্ছে যে জয়দেব এক সন্ধিস্থলে দাড়িয়ে 
আছেন £ ভারতীয় সাহিত্যে প্রাচীনের অস্তরাগ তিনি, এবং আধুনিকের 
পূর্বরাগ। কবিতা যখন সংস্কৃতের বিধিবদ্ধতা থেকে একবার বেরোতে 
পারলো, তখনই তার মধ্যে জেগে উঠলো অপূর্বত। ও আবিষ্কারধর্ম ; 
মানুষের প্রত্যাশার যা অতীত, জাগতিক সম্ভাবনার যা বহিভূতি, 
সেই অনির্বচনীয়কে বাঁধতে গিয়ে ভাষ। সব লঙ্উ্। ভয় ত্যাগ ফরলে। 
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বিচ্যাঁপতি 
গোবিন্দদাস কবিরাজ ॥। বিগ্ভাপতি বন্দন। | 


কবি-পতি বিগ্ভাপতি মতিমানে । 

লাখ গীতে জগ- চীত চোরায়ল 
গোবিন্দ গোরি-সরস-রস-গানে ॥। 
ভুবনে আছয়ে যত ভারতি-বাণী। 

তাকর সার সার পদ সঞ্চয়ে 
বান্ধল গীত কতন্ু' পরিমাণি ॥ 
যে। সুরখ-সম্পদে শঙ্কর ধনিয়া । 

সে স্থখ সার | সার সব রসিকক 
কঠহি' ক পরায়ল বনিয়া ॥। 
আনন্দে নারদ ন ধরয়ে থেহ1। 

সে। আনন্দ-রস জগভরি বরখল 
স্থখময় বিছ্যাপতি-রস-মেহ। || 
যত যত রসপদ করলহি বন্ধে। 

কোটি কোটি শ্রবণ যব পাইয়ে 
শুনইতে আনন্দে লাগয়ে ধন্দে ॥। 
সে রস শুনি নাগর বরনারি। 

কিয়ে কিয়ে করি চীত চমকাওই 
এছন রসময় চম্পু বিথারি ॥ 
গোবিন্দদাস মতি-মন্দে । 

এত স্ুখ-সম্পদ কহইতে আন মন 
যৈছন বামন ধরবহি চন্দে || 


বন্কিমচক্্র চট্টোপাধ্যায় ॥ কৃষ্ণচরিত্র ( বঙ্গদর্শন, চৈত্র ১২৮১) 

"**বদেশ যবনহস্তে পতিত হুইল। পথিক যেমন বনে রত 
কুড়াইয়া পায়, যবন সেইরূপ বঙ্গরাজ্য অনায়াসে কুড়াইয়া লইল ৷ 
প্রথমে নামমাত্র বঙ্গ দিল্লীর অধীনে ছিল, পরে যবনশাসিত বঙ্গরাজ্য 
সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন হইল । আবার বঙ্গদেশের কপালে ছিল যে জাতীয় 
জীবন কিঞ্চিৎ পুনরুদ্দীপ্ত হইবে । সেই পুনরুদ্দীপ্ত জীবনবলে, 
বঙ্গভূমে রঘুনাথ ও চৈতন্তদেব অবতীর্ণ হইলেন। বিষ্ভাপতি তাহাদের 
পূর্গামী,__পুনরুদ্দীপ্ত জাতীয়জীবনের প্রথম শিখা । তিনি জয়দেক 
প্রণীত চিত্রথানি তুলিয়া লইলেন-__তাহাতে নৃতন রঙ্‌ ঢালিলেন। 
জয়দেব অপেক্ষা বিগ্ভাপতির দৃষ্টি তেজস্বিনী--তিনি শ্রীকৃষ্ণকে কিশোর 
বয়স্ক বিলাসরত নায়কই দেখিলেন বটে, কিন্তু জয়দেব কেবল বাহ 
প্রকৃতি দেখিয়াছিলেন- বিদ্ভাপতি অস্তঃপ্রকৃতি পর্ধস্ত দেখিলেন। যাহ! 
জয়দেবের চক্ষে কেবল ভোগ তৃষা বলিয়। প্রকটিত হইয়াছিল বিগ্ভাপতি 
তাহাতে অস্তঃপ্রকৃতির সম্বন্ধ দেখিলেন। জয়দেবের সময় স্থখভোগের 
কাল, সমাজে দু:খ ছিল না । বিছ্াপতির সময় ছুখের সময় । ধর্ম 
লুপ্ত, বিধমিগণ প্রভূ, জাতীয় জীবন শিথিল, সবেমাত্র পুনরুদ্দীন্ত 
হইতেছে-কবির চক্ষু ফুটিল। কবি সেই ছুঃখে, হুঃখ দেখাইয়া, দুঃখের 
গান গাইলেন । 

রাজকৃষণ মুখোপাধ্যায় ॥ বিদ্ভাপতি 7 ( বঙ্গদর্শন, জ্যৈষ্ঠ ১২৮২ ) 


বিদ্ভাপতি বঙ্গকাব্যকাননের পিকবর । তাহার সঙ্গীতধ্বনির সঙ্গে 
সঙ্গেই সরস কবিতাকুন্ুমের বসস্তমৌরভ বাঞ্জালায় ব্যাপ্ত হইয়াছে । 
তাহার ম্বধাময় বঙ্কার শুনিয়াই কত ভাবুক বিহঙ্গ ও মধুকর সুমধুর তানে 
গাঁন করিতে আব্স্ত, করিয়াছে ; কতশত ভক্তের হৃদয়ের ছার খুলিয়া! 
গিয়াছে; কত প্রেমিকের পুলকিততনু অতুল আনন্দানিল হিল্লোলে 
আন্দোলিত হইয়াছে । যখন অযৃতময় ব্বরলহরী বিস্তার করিয়। 
কোকিল খতুরাজের আগমনবার্তা দেয়, সেকি বলেবুঝি না বুঝি, 
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তাহার স্বরে মন মোহিত হয়, হৃদয়তন্ত্রী বাজিয়! উঠে, সেইরূপ যখন 
বিদ্তাপতির গীত শ্রব করি, ভাল করিয়া বুঝি না বুঝি, তাহাতে মন 
মুখ হয়, হৃদয়ের অভ্তরতম তস্ত পর্যস্ত বাজিয়! উঠে। এই কলকণ্ঠ 
ভাবুক পিকবরের জীবনবৃত্তান্ত জানিতে কাহার ন। ইচ্ছ! হয়? আমরা 
অনুসন্ধান দ্বারা যাহা যাহ। জানিতে পারিয়াছি, এই প্রবন্ধে প্রকাশ 
করিব। তিনি যে মৈথিল কবি, তছিষয়ে প্রমাণার্থে আমরা যাহ। 
যাহা বলিয়াছি, এস্থলে তাহার সারসংগ্রহ কর যাইতেছে । 

(১) মৈথিল ভাষায় রচিত বিদ্ভাপতির অনেক গীত মিথিলায় 
প্রচলিত আছে, এবং এ সকল গীতের ভণিভায় রাজ! শিবসিংহ, বূপ- 
নারায়ণ ও লখিমাদেকীর উল্লেখ দৃষ্ট হয় । 

(২) মিথিলাব পঞ্ীগ্রন্থে বিষ্ঠাপতির পরিচয় পাওয়। যায়। 

(৩) রাজা (শখপংহ মিথিলার রাজা ছিলেন ও লখিমাদেবী 
তাহার মহিষী ছিলেন, ইহ) পর্দী গ্রন্থ ও জনপ্রবাদ দ্বার। নির্ণাত হয়। 

(৪) বিষ্ভাপতির কোন কোন কবিতা ও তাহার মৃত্যুসম্বন্ধে মিথিলায় 
আশ্চর্ধ উপাখ্যান প্রচলিত আছে, বাঙ্গালাদেশে নাই । 


(৫) বিদ্ভাপতি শিবসিংহ রাজার নিকটে বীসপী গ্রাম দান 
পাইয়াছিলেন; দানপত্র অগ্াপি বর্তমান আছে ; এবং উহার বলে 
কবির উত্তরাধিকারিগণ উক্ত গ্রাম ভোগদখল করিয়া তথায় বাম 
করিতেছেন। 

(৬) বিদ্ভাপতির হস্তলিখিত শ্রীমন্তাগবত অগ্ঠাপি হদ্বশীয়দিগের 
নিকটে মিথিলার দেখ! যায়। 

(৭) রাজ। শিবসিংহের ভ্রাতৃবংশীয়েরা হৃতরাজ্য হইয়৷ মিথিলায় 
আছেন। 

(৮) বিষ্তাপতি লিখিত পুরুষপরীক্ষা, ছূর্গাভক্তিতরঙ্গিণী ও অন্যান্য 
অনেক সংস্কৃত পুস্তক মিথিলায় প্রচলিত দেখা যায়, আর কোথাও 
পাওয়া যায় না । 
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(৯) এই সকল পুস্তকে তাৎকালিক রাজাদিগের যেরূপ পরিচয় 
আছে, পল্জীগ্রন্থে মিথিলার রাজাদিগের সেইরূপ পরিচয় পাওয়। যায়। 


(১০) বিষ্ভাপতি রচিত মৈথিল গীতের সহিত বঙ্গদেশ প্রচলিত 
তদীয় গীতের সাদৃষ্ঠ দৃষ্ট হয় ; অঙ্গনাগনের ন্নানবিষয়ক উদ্ধত গীতছয়ের 
তুলনা দেখিলেই এ বিষয়ে সন্দেহ থাকিবে না । এ সকল প্রমাণ সত্বেও 
যদি কেহ বিগ্ভাপতিকে মৈথিল কবি বলিতে ন! চাহেন, তাহার সঙ্গে 
তর্ক করা বৃথ।। 


কিন্তু বিদ্ভাপতি মৈথিল কবি হইলেও তাহাকে বাঙ্গালী বল। অন্যায় 
নহে। বল্লালসেন বাঙগলাদেশ পাঁচভাগে বিভক্ত করেন ; তন্মধ্যে মিথিলা 
একভাগ । বল্লালসেনের পুত্র লক্ষ্রণসেনের অব্দ বিদ্ভাপতির সময়ে 
মিধিলায় প্রচলিত ছিল, এখনও মিথিলায় প্রচলিত আছে । লক্্রণসেন 
বিজষ্বী বাঙ্গালী রাজা হইলেও, বাঙ্গালীর। লক্গণসংবৎ ভুলিয়। গিয়াছে ; 
কিন্ত মৈথিল পণ্ডিতের! তাহ! ভুলেন নাই। বাঙ্গালার স্বাধীন হিন্দুরাজ্য- 
স্মারক লক্ষ্পণসংবৎ বল্লালের বাঙ্গালার যে বিভাগে অগ্ঠাপি প্রচলিত 
আছে, সে বিভাগকে বাঙ্গলার অংশ ও তন্নিবাসিদিগকে বাঙ্গালী বলিতে 
কেন সঙ্কুচিত হইব ? এত ছ্বারিক্ত, বিদ্যাপতির হৃদয় বাঙ্গালী হৃদয় । 
তিনি যে রসের কুসিক, সেরদ তিনি বাঙ্গালী জয়দেবেব নিকটে 
পাইয়াছিলেন এবং সে রস পরে চৈতন্যাদেব ও তত্তক্তদিগের সময়ে 
মৃতিমান হইয়া প্লাবিত করিয়াছিল। স্মতরাং বিদ্যাপতির কবিতাকুম্ুম 
সাদরে বঙ্গকাব্যোছ্।নে গৃহীত হইয়াছে, ইহা অন্বাভাবিক নহে । 


মিথিল৷ অতি প্রাচীনকাল হইতে বি্ভাচ্চার একটি প্রধান স্থান। 
এখানেই যাজ্ঞবন্ধ্য তত্বজিজ্ঞান্নু হইয়! রাজি জনকের নিকটে উপস্থিত 
হন। এখানেই ম্কায়মত প্রবর্তক গৌতমের আশ্রম ছিল। এখানেই 
সুবিখ্যাত নৈয়ায়িক টাক্াকার পক্ষিলম্বামী প্রাছভূত হন। এখান 
হইতেই ম্যায়শিক্ষ। করিয়া প্রত্যাবর্তন পূর্বক বান্থদেব সার্বভৌম নবন্ধীপে 
চৌপাঠী সংস্থাপন করেন, এবং স্মার্ত রঘুনন্দন, রঘুনাথ শিরোমণি ও 
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চৈতশ্যদেবকে ছাত্ররূপে গ্রহণ করিয়! তাহাদের প্রতিভ। প্রদীপ্ত করেন; 
আর এখানে আসিয়া পক্ষধর মিশ্রকে পরাভূত করিয়া সারদচন্দ্িকা- 
বিনিন্দিত নির্মলবুদ্ধি রঘ্ুনাথ শিরোমণি ন্যায়বিষয়ে নবদ্ধবীপকে ভারত 
শিরোমণি করেন। সুতরাং কেবল বিদ্ভাপতির সরস কবিত। নতে, 
আরও অনেক কারণে বাঙ্গাল। মিথিলার নিকটে খণী । 
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বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের মধ্যে কিছু কিছু মৌলিক পার্থক্য বিদ্মান। 
উভয়েই উচ্চ পর্যায়ের কবি, উভয়েই রাধাকৃষ্ণের প্রণয়বিষয়ক গীত 
রচন। করিয়াছিলেন, উভয়েই অশেষ সঙ্গীতমাধূর্ষের জন্য উল্লেখযোশা 
এই পর্ধস্তই উওয়ের সাদৃশ্য । বিগ্ভাপতি তাহার কবিকল্পনার চডান্ত 
এশ্বর্ষে, ভাবের বিস্তৃত পরিিধিতে, বিচিত্র উপমাব দক্ষ করুকাখ 
উৎকৃষ্টতর ; চত্তীদাস কিন্তু তাহার পরিবর্তে সহজ সরল অণ্ভিবিকতাব 
গুণে মাধূধময়। বিগ্ভাপতি নিলর্গজগতের ও শিল্পজগতের আংশষ 
ভাণ্ডার হইতে পু্জ পুঞ্জ সৌন্দর্য আহরণ করিয়া কাব্যকে সমৃদ্ধ 
করিয়াছেন , চণ্ডীদাস অন্তরের প্রতি দৃষ্টিনিবদ্ধ করিয়া খুব সহঙ্ন্(র 
প্রেমিকের হদয়ে ভাবের জগৎ স্থষ্টি করিয়াছেন। চন্রীদাসেব কণবতা 
আছে ভাবের আন্তরিকতা এবং গভীব কারুণ্য | বিগ্ধ'পন্তি এই সমস্ত 
গুণগুলিকে দ্রতচারী কল্পনার সাহ'যো এবং অসাধারণ অলভাংরর 
দ্বার অশেষ বৈচিত্রময়ী করিয়। প্রকাশ করিয়াছেন। উভয় কবির 
রচনার ক্রটিগুলিও বৈশিষ্ট্যচিহ্নিত। চণ্তীদাসের রচন। ক্লান্তিকর, 
অনেক সময় একঘেয়ে, বিদ্াপতির রচনা অতিশিল্লিত, এবং অভি 
অলঙ্কারের দোষে অস্পষ্ট । একই সঙ্গে উভয়েই প্রেমিকের হৃদয় 
উদঘাটনে প্রেমমনস্তত্বের নুনিপুণ জ্ঞানের পরিচয় দিয়াছেন এবং উভয়েই 
সুক্ষ দৃষ্টিতে গভীর সহানুভূতির সঙ্গে প্রেমের প্রথম বেদনাময় অভিজ্ঞতা, 
বন্তাধারার মতো প্রেমের অপ্রতিরোধ্য গতিবেগ, বিচ্ছেদের তিক্ত বেদনা, 
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ঈর্ষার তিক্ততর যন্ত্রণা, আশার আনন্দ এবং নৈরাশ্থের কষ্টকর প্রতিক্রিয়া 
প্রভৃতি প্রেমের বিচিত্র অবস্থাকে পর্যবেক্ষণ করিয়াছেন |... 


বিদ্ভাপতির ক্ষমত। মূলতঃ অলঙ্করণ ও চিত্রসৌন্দর্য স্ষ্টিতে। এমন কি 
বিষাদ ও করুণ মূহুর্তের বর্ণনাতেও বিগ্ভাপতি বিচিত্র চিত্রালঙ্কারের 
উপর নির্ভর করেন এবং খুব কম সময়েই চণ্ডীদাসের ভাবরাজ্যে উপনীত 
হইতে পারিয়াছেন। আবার অন্যদিকে যে সমস্ত বর্ণনায় দ্রুতচারী 
করন! ও শিল্পনৈপুণ্যের প্রয়োজন, বিদ্ভাপতি সেক্ষেত্রে চণ্তীদাসকে 
অনেক পিছনে ফেলিয়া অগ্রসর হইয়া গিয়াছেন। বিদ্ভাপতি পণ্ডিত 
এবং পরিশীলিত কবি, দূরবিস্তারী কল্পনার এবং বঙ্কবিচিত্র ভাবের শিল্পী 
কবি। চণ্ডীদাসের এই সমস্ত গুপ নাই, কিন্ত তিনি গভীর ভাবের ও 
তীত্র আবেগের কবি। তিনি নিসর্গের সম্তান, এবং তাহার কবিতায় 
শোন যায় গ্রাম্যবিহঙ্ষের অরণ্যকাকলি । 
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গতি এবং উত্তাপ যেমন একই শক্তির ভিন্ন অবস্থা রিষ্ভাপতি ও 
চণ্তীদাসের কবিতায় প্রেমশক্তির সেই প্রকার ছুই ভিন্ন রূপ দেখা যায়। 
বিদ্ভাপতির কবিতায় প্রেমের ভঙ্গী, প্রেমের নৃত্য, প্রেমের চাঞ্চজয, 
চণ্তীদাসের কবিতায় প্রেমের তীব্রতা, প্রেমের আলোক । এইজন্য ছন্দ, 
সঙ্গীত এবং বিচিত্র রঙ্গে বি্াাপতির পদ এমন পাঁরপূর্ণ, এইজন্য তাহাতে 
সৌন্দর্যম্বখসম্ভতোগের এমন তরঙ্গলীলা । ইহ! কেবল যৌবনের প্রথম 
আনন্দোচ্ছাস। কেবল আবিমিশ্র নখ এবং অব্যাহত সঙ্গীতধ্বনি। 
ছুঃখ যে নাই তাহ। নহে, কিন্তু স্খ-ছুঃখের মাঝখানে একট। অস্তরাল 
ব্যবধান আছে। হয় সুখ, নয় ছুঃখ, হয় মিলন, নয় বিরহ, এইরূপ 
পরিষ্কার শ্রেণীবিভাগ । চণ্ডীদাসের মত স্থথে হঃখে বিরহমিলনে জড়িত 
হইয়। যায় নাই। সেইজন্ত বিদ্ভাপতির প্রেমে যৌবনের নবীনতা। এবং 
চণ্তীদাসের প্রেমে অধিক বয়সের প্রগাঢ়ত। আছে ।... 
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বিদ্ভাপতির রাধা অল্পে অল্পে মুকুলিত বিকশিত হইয়া উঠিতেছে। 
সৌন্দর্যে চল ঢল করিতেছে । শ্যামের সহিত দেখ। হয় এবং চারিদিকে 
একটা যৌবনের কম্পন হিল্লোলিত হইয়া উঠে। খানিকটা হাসি 
খানিকটা ছলন। থানিকট। আড়চক্ষে দৃষ্টি। একটু ব্যাকুলতা, একটু 
আশ! নৈরাশ্ঠের আন্দোলনও আছে। কিন্তু তাহা মর্মঘাতী নহে। 
কেবল আপনাকে আধখান। প্রকাশ এবং আধখানা গোঁপন ; 
কেবল হঠাৎ উদ্দাম বাতাসের একটা আন্দোলনে অমনি খানিকটা 
উন্মেষিত হইয়া পড়ে । বিদ্যাপতির রাধা নবীনা নবন্ষুট।। আপনাকে 
ও পরকে ভাল করিয়া জানে ন।। দূরে সহাস্ত, সতৃষ্ণ, লীলাময়ী 
নিকটে কম্পিত, শঙ্কিত, বিহ্বল । কেবল একবার কৌতহলে চম্পক 
অন্গুলীর অগ্রভাগ দিয় অতি সাবধানে অপরিচিত প্রেমকে একটুমাত্র 
স্পর্শ করিয়া! অমনি পলায়নপর হইতেছে 1-** 

যৌবন, সেও সবে আরম্ভ হইতেছে, তখন সকলি রহস্তপরিপূর্ণ। 
সগ্চ বিকচ হৃদয় সহস। আপনার সৌরভ আপনি অনুভব করিতেছে । 
আপনার সম্বন্ধে আপনি সবেমাত্র সচেতন হইয়া উঠিতেছে ১ চাই লজ্জায় 
ভয়ে আনন্দে সংশয়ে আপনাকে গোপন রাখিবে কি প্রকাশ কবিবে 
ভাবিয়া পাইতেছে না-_ 

কবহু' বান্ধয়ে কচ কব বিথারি। 
কব ঝাঁপয়ে অঙ্গ কব উঘারি ॥। 

হুদয়ের নবীন বাসনাসকল পাখ। মেলিয়। উডিতে চায়, কিন্তু এখনও 
পথ জানে নাই। কৌতুহল এবং অনভিজ্ঞতায় সে একবার ঈষৎ 
অগ্রসর হয় আবার জড়সড অঞ্চলটির অস্তবালে, আপনার নিভৃত কোমল 
কুলায়ের মধ্যে ফিরিয়। আশ্রয় গ্রহণ করে । এখন [প্রেষে বেধনা অপেক্ষা 
বিলাস বেশি । ইহাতে গভীরতা অটল স্থ্ নাই, কেবল নবানুবাগের 
অশ্রাস্ত লীলাচাঞ্চল্য ।".. 

এই নবীন চঞ্চল প্রেমহল্লোলের পর সৌন্দঘ যে কত ছন্দে, কত 
ভঙ্গীতে বিচ্ছুরিত হইয়া উঠে বিগ্ভাপতির গানে তাহাই প্রকাশ 
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পাইয়াছে। কিন্তু সমুদ্রের অন্তর্দেশে যে গভীরতা, নিস্তব্ধতা, যে বিশ্ব- 
বিস্বৃত ধ্যানলীনত। আছে তাহ বিভ্াপতির গীতিতরঙ্গের মধ্যে পাওয়। 
যায়না |... 


কখনে৷ দেখা হয়ঃ যমুনার জলে অথবা ন্নান করিয়া ফিরিবার 
সময়। কিন্তু ভাল করিয়া দেখ! হয় না! একে অল্পক্ষণের দেখা 
তাহাতে অধৈর্য চঞ্চল দোছুল্যমান হৃদয়ে সৌন্দর্যের যে প্রতিবিস্ব পড়ে 
তাহা ভাঙ্গিয়৷ ভাঙ্গিয়। যায়-_ মনকে শাস্ত করিয়া, ধৈর্য ধরিয়া দেখিবার 
অবসর পাওয়া যায় না__যেটুকু দেখা গেল সে কেবল-_ 


আধ আচর খসি আধ বদনে হসি 
আধ হি নয়ানতর্ঙ্গ । 

কিন্ত "ভাল করি পেখন না ভেল?। 

তাহার পর কত আস' যাওয়।, কত বল কওয়া, কত ছলে কত 
ভাবপ্রকাণ, কত ভয়, কত ভাবনা,_অবশেষে একদিন মধুর বসন্তে 
নবীন মিলন . কিন্তু তাহাও নিবিড়, নিগৃট, নিরতিশয় মিলন নহে। 
তাহার মধ্যে কত আশা, কৃত আশ্বাস, কত কৌতুক কত ছন্দলীল।, কত 
মান অভিমান, সাধ্য সাধন । আবার সথীর সহিত পরামর্শ, সখীকে 
ডাকিয়া গৃহকোণে নিভৃতে বসিয়া নানাছলে এবং কথার কৌশলে 
আপনার ন্ুখস্মতি লইয়া আলোচনা । নবীনার নবপ্রেম যেমন মুগ্ধ 
যেমন বিচিত্র কৌতুক কৌতূহল পরিপূর্ণ হইয়। থাকে, ইহাতে তাহার 
কিছুই কম নাই । 

চণ্তীদাস গভীর এবং ব্যাকুল, বিদ্ভাপতি নবীন এবং মধুর ।.., 


এইখানেই শেষ কর! যাইত । কিন্তু এইখানে শেষ করিলে বড় 
অসমান্ত থাকে । ঠিক সমে আসিয়া থামে না। এইজন্য বিগ্ভাপতি 
একটি শেষ কথ! বলিয়। রাঁখিয়াছেন। তাহাকে শেষ কথা বলা যাইতে 
পারে অশেষ কথ। বলা যাইতে পারে। এত লীল! খেল! নবনব 
রসোল্লামের পরিণাম কথা এই যে, 
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জনম অবধি হাম রূপ নেহারিন্তু 
নয়ন না তিরপিত ভেল। 
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু 
তবু হিয়ে জুড়ন ন। গেল ॥ 
নবীন প্রেম একেবারে লক্ষ লক্ষ যুগের পুরাতন হইয়া! গেল । ইহার 
পরে ছন্দ এবং রাগিণী পরিবর্তন করা আবশ্যক। চিরনবীন প্রেঃমর 
ভূমিকা সমাণ্ত হইয়াছে । চণ্ডীদাস আলিয়া চিরপুবাত্তন প্রেমের গান 
আরম্ত করিয়া দিলেন। 


হুরপ্রদাদ শাস্ত্রী || (বিদ্ভাপতি কীতিলহার ভূমিকা, ১৩৩১) 


বিদ্ভাপতি বাক্র'ন্গন ও মিথিলার একজন আদি মহাকবে। তিনি 
একাধারে সম্পন্ন গৃহস্থ, ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, কবি পদকর্তা, সভাসদ, রাজ- 
কর্ণচারীী, সেনাপতি এবং সংক্ঁত ও মৈথিল ভাষার নানা গ্রন্থের গ্রন্থকার । 
কিন্তু তাহার খ্যাতি প্রতিপত্তি গান বাধাতেই হইয়াছিল । তাহার গানে 
ষে শুদ্ধ মিথিলার লোকেই মুগ্ধ হইয়াছিল, এমন নহে, সমস্ত আধাবর্ত 
তাহার গানে মুগ্ধ হইয়াছিল । বেশী হইয়াছিল বাঙ্গালী । চৈতম্যদেব 
তাহার গান বড় ভালবাসিতেন। মুর চৈতন্য সম্প্রদ'য়ের সব লোকই 
বিষ্ভাপন্তির গোঁড়া ছিলেন। চৈতন্বের সমফের এবং পরের অনেক 
পদক ত বিদ্ভাপতির নকল করিতেন । ভাবের নকল তে করিবেনই 
ভাষারও নকল করিতেন । বিগ্ভাপতিব নকলে বাঙ্গালায় যে ভাষা হয় 
তাহার নাম ব্রজবুলি। কিন্তু ব্রজ বা মথুরার সঙ্গে সে ভাষার কোন 
সম্পর্ক নাই । সেট! সেকালের মৈথলী ভাষার ছায়ামাত্র । ব্রজ- 
বুলিতে গোবিন্দদাস সিদ্ধহস্ত ছিলেন । জ্ঞানদাস, রায়শেখর প্রভৃতি 
.পদকতারাও ব্রজবুলিতে গান লিখিতেন ।*, 


ৰিগ্াপতিকে আমর! প্রধানতঃ তিনমুত্তিতে দেবিতে পাই । এক 
যুতিতে তিনি পণ্ডিত, সাহিত্যে খুব বুযুৎপন্ন, তিরহুতের রাজাদের একজন 
প্রধান সভাসদ, এবং হিন্কু সমাজের পুনর্গঠনে কৃতসংকল্প। আর এক 
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মৃতিতে দেখি তিনি কবি, কবির চক্ষে জগৎ দেখিতেছেন, আদিরসের 
পদ লিখিতেছেন এবং সময়ে সময়ে ভক্তির উচ্ছাসে গদগদ হুইতেছেন। 
তাহার আরও এক মুতি আছে তিনি ইতিহাস লিখিতেছেন-_কীততি- 
সিংহ কেমন করিয়া পিতৃবৈরী নাশ করিয়৷ রাজ্য উদ্ধার করিলেন, 
শিবসিংহ কেমন করিরা স্বাধীন হইলেন, দেবসিংহের মৃত্যুর পর কেমন 
করিরা সকল বাধাবিদ্ব অতিক্রম করিয়া শিবসিংহ রাজ্যলাভ করিলেন, 
এই সকল কথ। তিনি তাহার তৃতীয় যুত্তিতে প্রচার করিয়া গিয়াছেন। 
তাহার ইতিহাসের গানগুলি তাহাকে ভারতবর্ষের একজন প্রধান 
ইতিহাস লেখক করিয়া তুলিয়াছে।-.. 


তিনি ছিলেন রাজকবি, রাজপারিষদ। রাজারা বা! রাজসভাসদেরা 
ধেমন করমাইন করিতেন, তিনি তেমনই গান লিখিতেন এবং তাহাদের 
মনোরপঞ্রন করিবার জন্য তাহাদের এবং তাহাদের পরিবারের নাম সেই 
সঙ্গে জুড়িয়া দিতেন । রাজসভায় খুব একটা আনন্দ হইত । অনেক 
সময়ই তাহাকে ফরমাসকর্তাকে শ্তাম সাজাইতে হইত”এবং তাহার 
সোহাগিনীকে রাঁধা সাজাইতে হইত । তাই করিয়াই বিদ্ভাপতির এত 
আদিরসের গান স্ষ্টি হইয়াছে । তিনি কীর্তন লিখিতেও বসেন নাই, 
রাধাকৃের প্রেম লইয়া বই লিখিতেও বসেন নাই। গানগুনি ভিন্ন 
সময়ে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন লোকের ফরমাইস মত লেখ 
হইয়াছিল । ইদানীস্তন বৈঞবের! যে রসে যেটি খাটে কীত্নে সেইটিকে 
সেইখানে বসাইয়! দিয়াছেন এবং বিগ্ভাপতিকে বৈষ্ণব কবি সাজাইয়া 
তুলিয়াছেন। এমনকি সহজিয়াও করিয়া তুলিয়াছেন। 


সংস্কৃত অলঙ্কারে যত কিছু কবিপ্রৌটোক্তি আছে, যত চলিত উপম! 
আছে, বিগ্াপতি ঠাকুর তাহার গানগুলিতে সেগুলি ব্যবহার 
করিয়াছেন। গাথাসগ্তশতী, অমরুশতক, শুঙ্গারতিলক, শুঙ্গারশতক, 
শৃঙ্গারাষ্টক প্রভৃতি সংস্কৃত এবং প্রাকৃত আদিরসের কবিতাগুচ্ছ হইতে 
বিভাপতি আপনার গানের যথেষ্ট ভাব সংগ্রহ করিয়াছেন। অনেক 
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সময় পড়িতে পড়িতে সুপরিচিত সস্কতশ্লোক মনে পড়ে। অনেক 
সময় বোধ হয়, এই সকল সংস্কৃত কবিতার উপর বিগ্ভাপতি রঙ. 
চড়াইয়াছেন। তাহাদের ভাব লইয়া বেশী করিয়। ফুটাইয়াছেন। সময় 
সময় স্ত্রীলোকের রূপ বর্ণনা করিতে গিয়া শরীরের কোন অঙ্গেরই নাম 
করেন নাই, কিন্তু অঙ্গগুলির উপমানগুলিকে এমন করিয়া সাজাইয়াছেন, 
যে, যে সংস্কৃত ন। পড়িয়াছে সে তাহার রসগ্রহণ করিতে পারিবে না। 
পারিলেও অনেক কষ্টে করিতে হঈবে 1, 


বিদ্ভাপতির নিজম্ব কিন্ত সাজানোর তাঁরিফ। তাহাতে এমন 
একট! নৃতনত্ব আছে, পড্ডিলেই মুগ্ধ হইতে হয়।  বি্যাপতি বহি- 
ভগতেই হুটন্চ আর অন্তজগতেই হউক সুন্দর শ্ুন্দর জিনিস বাছিয়। 
লইয়া সাজাইবার সময় সুন্দবতর করিয়! তূলিয়াছেন।**" 


বিদ্ভাপতি অনেক জায়গায় খ্তৃবর্ণন করিয়াছেন । ভাষা অতি 
মিষ্ট, স্বর অতি মিই। সংস্কত খতুবর্ণনার য কিছু মিষ্ট আছে সব 
আনিয়া এক কর' হইয়'ছে । গানগুলি ছোট, একটা পুর! কিছুর 
বর্ণনা ভাল করিয়া করিতে গেলে যত্টুকু জায়গ! চাই, গানে ততটুকু 
জায়গ। পাওয়া যায় ন।। সুতরাং ছুচারিটি অতিমিষ্ট জিনিষ একত্র 
করিয়। গানটি শেষ করিতে হইয়াছে । বেশী কথা বলিবার জায়গ৷ 
নাই, সুতরাং ফাহার। সংস্কৃত পাডয়াছেন তাহ'দ্রে পক্ষে স্বর আব ভাষ! 
ছাড়৷ নূতন জিনিষ কিছুই নাই । কেবল সেই সংঞ্কত কবিতার স্মৃতি 
জাগাইয়। দিয়াই গ'ন থামিয়। যায় **. 

বিদ্ভাপতি কীর্তনে গান লিখেন নাই । তাহার ছু দশটি গান লইয়া 
কীতনীয়ার1 তাহাদের কীর্তনে যোগ করিয়াছে মাত্র । বিদ্যাপতি বৈষ্ণব 
ছিলেন না। তিনি পঞ্যোপাসক ছিলেন, বিষ্ণুর উপাসনায় তাহার কিছুই 
আপত্তি ছিল না । তিনি শিব গঙ্গার জন্ত যেমন গান লিখিয়াছেন, 
কৃষ্ের জন্তও তেমনি লিখিয়াছেন। বিশেষ বৈষ্ণব তাব তাহাতে 
নাই বলিলেও হয় । তিনি সৌন্দষের কবি ছিলেন। সৌন্দধ স্যষ্টি 
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করিয়া গিয়াছেন। আদিরস সৌন্দর্যের খনি, তিনি বৃুসংখ্যক আদি- 
রসের গান লিখিয়া৷ গিয়াছেন। আদিরসের মধো কৃষ্ণ-রাধার প্রেম 
খুব বড় জিনিস, তিনি তাহার যথেষ্ট ব্যবহার করিয়াছেন। অনেক 
সময় কৃষ্ণ রাধা উপলক্ষ্য মাত্র, আদিরসের প্রধান লক্ষ্য । মিথিলার 
রাজসভায়, ব্রাহ্মণ রাজার সভাসদগণের মধ্যে, বাহিরে একটা পবিত্র 
ভাবদেখান, একট! সংযত ভাব দেখান; একট ধর্মের ভাব দেখান, খুব 
দরকার ছিল। বিগ্ভাপতি তাহ! বেশ দেখাইয়াছেন। কিন্ত ব্রাহ্মণ 
হইলে কি হয়। রাজা ও সভাসদেরাও ত রাজ! ও রাজসভাসদই 
ছিলেন ; গান, বাজন।, কাব্য কবিত।, হাসি মস্করা এসবও ত তাহাদের 
সভায় ছিল। এগলিও বিদ্ভাপতি বেশ করিয়া! দেখাইয়া! গিয়াছেন। 
ব্রাহ্মণ রাজগণের কাব্যপ্রিয়তার কথ বিদ্ভাপতি এক জায়গায় এইরূপে 
বলিয়াছেন__ 

গেহে গেহে কলো কাব্যং শ্োতা তন্ত পুরে পুরে । 

দেশে দেশে রসজ্ঞাতা দাতা জগতি ছুলভিঃ ॥ 

দাত! জগতি ু্লভ:, কিন্তু মিথিলার রাজারা সকলেই কাব্টামোদী 
ছিলেন, কাব্যের উৎসাহ দিতেন এবং কাব্যের রসঙ্ঞজ ছিলেন, তাই 
তাহাদের সময় মিথিলায় বিদ্যাপতির মত রসজ্ঞ কবির উদ্ভব হইয়াছিল । 

বি্ভাপতিকে আমরা এপর্যস্ত যে ভাবে দেখিয়। আসিয়াছি, তাহ।তে 
তিনি মাত্র কবি ছিলেন। কিন্তু তাহার সমস্ত রচনা বেশ করিয়! 
দেখিলে বোধ হয় তিনি শুদ্ধ কবি ছিলেননা। এঁতিহাসিক ছিলেন, 
রাজকর্মচারী ছিলেন, পণ্ডিত ছিলেন, ধর্মপ্রচারক ছিলেন, এবং অল্রভোগী 
রাজাদিগের ঘে বিশেষ কর্তব্য কর্ণ ছিল, তিনি দীর্ঘায়ু হইয়! 
সেই কার্ধটি সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন। সেটি মুসলমান বিধ্বস্ত 
হিন্ুসমাজের পুনর্গঠন ও হিন্দুধর্মের পুনঃপ্রচার। তাহার কৃষ্ণপ্রেমের 
সঙ্গীতও তাহাকে সে বিষয়ে বিশেষ সহায়ত করিয়াছিল । হিন্দুধর্মের 
সম্প্রদায়গুলি তিনি চৌচাপটে ফের গড়িতে চাহিয়।ছিলেন, মৃত রাং 
কৃষ্প্রেম তিনি কিছুতেই ছাড়িতে পারেন নাই। 
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ভ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ॥॥ *বিদ্ভাপতি (বাংল সাহিত্যের কথা” 
১৩৫ ১) 


বিচ্ভাপতির সর্বাপেক্ষ। লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য এই যে একেবারে অবিমিশ্র 
বৈষ্ণব প্রতিবেশ হইতে তাহার কাব্যপ্রেরণা ক্ষুরিত হয় নাই। তাহার 
ধর্মমত যে কি ছিল তাহ! লইয়া তর্কবিতর্কের অবতারণ। হইয়াছে । 
মহামহোপাধ্যায় হুরপ্রসাদ শাল্জ্রী মহাশয় তাহাকে পঞ্চোপাসক 
ক্রিয়াবান্‌ মৈথিল ব্রাহ্মণ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন । খাঁটি বৈষ্ণবের! 
এই সিদ্ধান্তে সন্তষ্ঠ না হইয়া তাহাকে অন্তান্য বৈষ্ণব কবির ন্যায় পূর্ণ- 
ভাবে রাধাকৃষ্ণনিষ্ঠ বলিয়া দাবি করেন। এ প্রশ্নের মীমাংসার যথেষ্ট 
উপাদান না থাঝিলেঞ তাহার পদবলীর প্রমাণে বলা যায় যে তাহার 
তক্তি শিব, হুর্গা, কালী, বিষু ও রাধাকুষ্ণ প্রভৃতি সমস্ত দেবদেবীর 
উপরই ম্থাস্ত হইয়াছে এবংএই পমস্ত কবিতাতে আন্তরিকতার সবরের কোন 
ইতরবিশেষ লক্ষ কর। যায় না। চৈতন্যোত্তর বৈষব কবিরা যেরূপ 
আত্মবিস্মৃত, একনিষ্ঠ ভক্তিবিহবলতার সহিত রাধাকৃষ্ণের উপাসনায় ব্রতী 
হইয়াছেন, তাহাদেস প্রেমের মাধু্ীর অনুধ্যান করিয়াছেন, বিগ্ভাপতির 
ক্ষেত্রে সেবপ অপ্রতিদ্বন্ী নিষ্ঠার নিদর্শন মলে না। তাহার উদার 
ধর্মমত ভগবানের সমস্ত ৰপের নিকট শ্রদ্ধ। ও প্রণতে ছ্ভাপন করিয়াছে । 
তাহাতে সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতা ও তীব্রতা উভয়েরই অভাব। তিনি 
যেমন রাধাকৃষ্ণের প্রেমের মাধুষ আম্বাদন করিয়াছেন, সেইবপ মহাদেবের 
খেয়াল ও পাগলামীতেও স্িপ্ধ কৌতুক অনুভব করিয়াছেন, আবার 
রুধিরলিপ্ত।, লোলাজিহ্ব মহাঁকালীর মুত্তিরও ভয়াবহ মহিম। উপলব্ধি 
করিয়াছেন। বৈষ্ণবধর্ম সাম্প্রদায়িকভাবে বদ্ধমূল হইবার পূর্বে, প্রচণ্ড 
' সর্বগ্রাসী ভক্তিপ্লাবনের বেগ ইহাতে লঞ্চারিত হইবার পুর্বে, ইহা একজন 
বিদগ্ধ চতুর রাজসভার আবেষ্টনৈ বধিত কবির কল্পনাকে কিবপে 
প্রভাবিত করিয়াছিল, চৈতম্যধর্মে দীক্ষিত খাঁটি বৈষ্ণব কবির সহিত 
তাহার রচনার স্থরের ও আধ্যাত্মিক অনুভূতির কি প্রভেদ, বিদ্ভাপতির 


১৩১, 


কবিতা (যদি তাহার আসল কবিতা পৃথক কর! সম্ভব হয় ) আমাদের 
এই কৌতৃহল চরিতার্থতার পক্ষে সহায়ত! করিতে পারে। 

বিদ্ভাপতির জীবন সম্বন্ধে যে তথ্য সংগৃহীত হইয়াছে ও তাহার 
রচন। হইতে যে পরোক্ষ সাক্ষ্য আহরণ কর! যাইতে পারে, তাহা হইতে 
এরূপ সিদ্ধান্ত অসংগত হইবেন। যে, অন্ঠান্ত বৈষ্ণব কবিদের সহিত 
তুলনায় বিদ্াাপতির কতকগুলি বৈশিষ্ট্য ছিল। বিষ্ভাপতির পদাবলী 
ঠিক খাটি বৈষ্ণব প্রতিবেশে জন্মগ্রহণ করে নাই । ধর্ম সন্বদ্ধে তাহার 
উদার ও অপক্ষপাত মনোভাব তাহার বিভিন্ন দেবদেবীর স্ততিমূলক 
রচনাতে প্রতিফলিত হইয়াছে । তাহার কয়েকটি ন্ুুবিখ্যাত পদে 
তিনি সাম্প্রদায়িক দেবতার উপাসন। অতিক্রম করিয়া বিরাট 
বিশ্বব্যাপী পরমেশ্বরের অচিস্তনীয় মহিমার জয়গান করিয়াছেন । বরং 
তাহার অন্যান্য রচনা হইতে রাধাকৃষ্ণ অপেক্ষা শিবের প্রতি পক্ষপাতিতই 
অনুমান করা যাইতে পারে । তাহার প্রথম রচিত গ্রন্থ কীতিলতা'র 
মঙ্গলাচরণে মহাদেবেরই স্তব কর! হইয়াছে । জোনপুর নগুরের প্রাসাদ 
সৌন্দর্য বর্ণনায় কনক-কলসমপ্তিত ধবল শিবমন্দিরশোভ। বিশেষভাবে 
উল্লিখিত হইয়াছে । 

“ধম ধবল' হর ঘর সহস পেখ খিঅ কনঅ কলশহি মণ্ডিঅ' 1” 
এইরূপ উপমা ও অলঙ্ক'র সন্নিবেশ হইতে লেখকের মানস গ্রবণত।, 
তাহার চিরাভ্যস্ত চিন্তাধারার পরোক্ষ কিন্তু নিশ্চিত পরিচয় মিলে । 
এই গ্রন্থে রাধাকৃষ্ণের প্রেম সম্বন্ধে কোন উল্লেখই পাওয়া যায় না । 
যখন ছই রাজ্যচ্যুত রাজকুমার দীনবেশে পদব্রজে পিতৃরাজ্য উদ্ধারের 
জন্য সুলতানের নিকট যাত্রা করিলেন তখন তাহাদিগকে দেখিয়া দর্শক- 
দের মনে রাম-লন্ক্মণ ও কৃষ্ণবলভদ্রের সাদৃশ্য জাগরিত হইয়াছে ৷ হয়ত 
এই গ্রন্থধানি বীররসপ্রধান যুদ্ধবিগ্রহের বর্ণনার পুর্ণ বলিয়! ইহাতে 
মধুররস অবতারণার বিশেষ অবসর নাই, কাজেই রাধাকৃষণের উল্লেখ 
ইছার বিষয়বস্তুর সহিত খাপ খায় না। তথাপি মনে হয় যে, যদি 
লেখকের চিত্তে তাহার পরবতর্ণ যুগের পদাবলী রচয়িতাদের ন্যায় এই 
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অনুপম প্রেমরসে অভিষিঞ্চিত থাকিত, তবে কোন না কোন উপলক্ষে, 
উপাস্ত দেবতার প্রতি স্ভতিনিবেদন ব উপমানির্বাচন ব্যাপদেশে 
এই অমৃতধারার দুই এক বিন্তু যে ক্ষরিত হইত তাহাতে সংশয় নাই। 
এই সমস্ত লক্ষণ বিচার করিয়া প্রতীতি জন্মে ঘে বিগ্ভাপতির ম্বভাবতঃ 
ভক্তিপ্রবণ হৃবয়ে কৃষ্ণোপাসনার 'অসপত্ব একাধিপত্য ছিল না। পরবর্তী 
জীবনে যখন তিনি পদাবলী রচনায় প্রবৃত্ত হন, তখন এই প্রচেষ্ট' কতট। 
যে প্রচলিত কাব্যবীতির অনুবর্তন, কতট। যে অস্তনিহিত ভক্তিপ্রেরণার 
অনিবাধ প্রকাশ-_তাহ। ঠিক করিয়া প্রকাশ করা যায় না । তাহার 
রচনায় এই ছুই ধারাই মিশ্রিত হইয়াছে । সুতরাং সমালোচকের কর্তব্য 
_-এবিষয়ে কোন পূর্বধারণার বশবর্তা না হইয়া, খোল! মন রাখিয়া 
প্রত্যেকটি পদের বিচার ও এই বিচার-প্রব্রিয়ার মানদণ্ডে তাহাদের 
উতকর্ধ-অপকর্ধ নির্ধারণ । 

বিদ্ভাপতির দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য এই যে, তাহার অভিজ্ঞতান্ন প্রসার ও 
বৈচিত্র্য সাধারণ বৈষ্ব কব অপেক্ষা অনেক বেশী। তাহার রচন। 
তালিক। হইভেও এই সিদ্ধান্ত সমথিত হয়। সমসাময়িক রাজনৈতিক 
ঘটন। অবলম্বনে লিখিত কীতিলত। ও কীতিপতাকা ছাড়! তিনি শিব, 
হুর্গা, গঙ্গা প্রভৃতি দেবদেবী সম্বন্ধে স্মৃতিশান্ত্র রচন। করিয়াছেন । পুরুষ- 
পরীক্ষ। গ্রন্থেও গল্পচ্ছলে কিছু এতহাসিক সত্য লিপিবদ্ধ করিয়া 
গিয়াছেন। কেবল আয়তনের দিক দিয়া হয়ত রূপ গোস্বামী, জীব 
গোস্বামী, কুষ্ণদাস কবিরাজ প্রভৃতি চৈতন্যোত্তর বৈষ্ণব কবিরা বিদ্াপতি 
অপেক্ষা শ্রেষটত্ের দাবী করিতে পারেন । কিন্তু বৈচিত্র্যের দিক দিয়া 
বিষ্ভাপতি অপ্রতিদ্ন্দী। বৈষ্ব কবিরা কাবো, অলঙ্কারে, দার্শনিক 
ও রসতত্ব অ'লোচনায়, সংস্কৃত বাংল! ও ব্রজবুলির মধ্যব্তিতায় এক 
রাধাকৃষ্ণলীলারই মহিম। প্রচার করিয়াছেন। কিন্তু বিদ্ধাপতি কোন 
এক বিষয়ে সীমাবদ্ধ ন। থাকিয়া প্রত্যেক গ্রন্থে নুতন বিষয়ের অবর্তারণ৷ 
করিয়াছেন। পদাবলী রচন। তাহার বছবিস্তৃত সাহিত্যগ্রচেষ্টার 
অন্ততম অংশমাত্র । 


ইহ! ছাড়াও, বিদ্ভাপতি আজীবন মিথিলা-রাজসভা ও রাজবংশের 
একাধিক প্রতিনিধির সহিত ঘনিষ্ট সম্পর্কে আবদ্ধ ছিলেন । বাঁজসভায় 
থাকিয়া তিনি যে শুধু সাধারণ রাজকবির ন্যায় রাজার উদ্দেশ্টে মামুলি 
প্রশস্তি রচন। করিয়াছেন তাহা! নছে; বিচিত্র ও উত্তেজনাপূর্ণ, ভারতীয় 
কবির পক্ষে অভূতপূর্ব অভিজ্ঞতা আহরণ করিয়াছেন । তাহার জীবিত- 
কালে মুসলমান বিজয়ের তরংগোচ্ছাস তাহার জন্মভূমি তিরহুতের উপর 
আসিয়া পড়িয় এক যুগাস্তকারী বিপ্লব ঘটাইয়াছিল। বিষ্ভাপতি এই 
বিপ্লবের সমস্ত উন্মাদনা, ইহার সমস্ত অসাধারণ ও অপ্রত্যাশিত 
প্রতিক্রিয়া সুচ্দণিতার সহিত লক্ষ করিয়াছেনও তীব্র, অকুন্ঠিত বাস্তব 
রসপ্রীতির সহিত তাহার কীতিলতায় বর্ণনা করিয়াছেন । সাধারণতঃ 
সংস্কৃত কাব্য ও তাত্রশসনে রাজার বিজয়াভিযানের যে বিশেষত্ববঞ্জিত 
সমাস ও অলংকারের প্রাচুর্ধে গুকভারাক্রান্ত বাস্তববোধহীন বর্ণন' 
পাওয়া যায়, ইহা। তাহা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকৃতির । বিগ্ভাপতির 
যুদ্ধবর্ণন৷ যেন প্রত্যক্ষদর্শীর ছাপমারা। কবি যেন সৈম্সমাবেশ হইতে 
আরন্ত করিয়। ইহার যুদ্ধযাত্রার প্রত্যেকটি পদক্ষেপের সহযাত্রী ছিলেন। 
তিনি এই অভযানপর বিরাট বাহিনীর সমস্ত কোলাহল ও শবশৃঙ্ঘলা, 
ইহার টচ্ছঙ্খল কৌতুকশ্রিয়তা, ও অকারণ নিষ্ঠুরতা, প্রজা দাধারণের 
জীবনযাত্রার উপর ইহার ক্রুর ও অশুভ প্রভাব শিখুত রসগ্রাহিত। 
ও সত্যদৃষ্টির সহিত উপলব্ধি করিয়াছেন। বণাংগণের সংঘর্ষ ও মত্ত 
আস্ফালন, ইহার ধূলিজাল ও শোণিতস্রোত, ইহার ঘৃনিবায়ুর মত অনিয়- 
স্ত্রিত গতিবেগ ও ধ্বংসলীলা সম্বন্ধে লেখক ঠিক একই প্রকারের 
বাস্তবপ্রধান মনোবৃত্তির পরিচয় দিয়াছেন। সাধারণত: কাব্যপুরাণে 
আমর! যে সভ্যভব্য, ঠাণ্ডা মাথায় পরিকল্িত মুপরিচিত রণনীতির 
অনুসারী দ্ৈরধযুদ্ধের বর্ণন। পাই, ইহা মোটেই সেই জাতীয় নহে। 
তারপর হিন্দুমুদলম।ন সভ্যতা! ও সংস্কৃতির প্রথম সংঘর্ষের পর উভয় 
জাতির পরস্পরের প্রতি মনোভাব, প্রথম বিরোধের তীব্রত। উপশমের 
পর পরস্পরকে মানিয়। লওয়ার প্রবৃত্তি ও প্রতিবেশিম্থলভ সহনশীলতার 
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উদ্ভব, বিজেত। মুসলমানের ঈষৎ আত্মপ্রাধান্ঠগর্ব, স্থলতানের প্রসাদ 
লাভের জন্য হিন্বুরাজন্যবর্গের দরবারে ধৈর্ধশীল গ্রতীক্ষা-_-ইত্যাদি 
ভারতবর্ষের সামাজিক ইতিহাসের এক অধ্যায়ের কৌতৃহলোদ্দীপক 
বিবরণ এই গ্রন্থ হইতে সংকলন কর! যায়। ষে বিগ্ভাপতি এরূপ বিচিত্র 
অভিজ্ঞতা আত্মসাৎ করিয়াছেনও রাজনৈতিক আলোচন1ও যুদ্ধবিগ্রহের 
বর্ণনায় এরূপ সিদ্ধহস্ত ছিলেন, তাহাকে আমরা কোন প্রকারেই সাধারণ 
বৈষ্ণব কবির অন্তভুক্তি করিতে পারিনা । বৃন্দাবনের নির্জন নিকুঞ্জে 
ধ্যানবিভোর, নিছক অধ্যাত্বসাধনার অনুকুল প্রাকৃতিক আবেষ্টন 
ছাড়া অন্ত সমস্ত বিষয় হইতে নিবতিতদৃষ্টি, সংসারবিমুখ কবির 
সহিত তিনি সমগোত্রীয় ছিলেন না । পদাবলী সাহিত্যের স্ুুবৃহং 
অংগনে নামকীর্তনে তিনি ইহাদের সহ ত ক মিলাইয়াছিলেন বটে, 
কিন্ত এই ন্রশ।:ম্যর পিছনে সম্পূর্ণ প্রেবণ'গত এক্য ছিল কিন! 
সন্দেহ। 

রাজসভার সহিত আজীবন স শ্রনের কলে বিশ্তাপনত একটি বিশেষ 
গুণ অর্জন করিয়াছিলেন-_-যাহাকে বাগবৈদগ্ধ বল যাইতে পারে । 
সাধারণতঃ সরল, ভাবপ্রধান গ্রামা শ্রেতৃবন্দের যে উপায়ে চিত্তরঞ্জন 
কর। যায়, চতুর সুশিক্ষিত নাগরিকবর্গের মন আকধন করিতে তরপেক্ষা 
ভিন্ন উপায়ের প্রয়োজন হয় । রাজ। ও সভ'সংদরা কবির নিকট প্রত্যাশ। 
করেন সরল মঙ্ষস্পর্শা আবেগের পরিবর্তে চমকপ্রদ তীক্ষাগ্রা উক্তি- 
পরম্পরা, সাধারণ বিষয়কে অনাধারণ বেশে সাজাইবার কৌশল, শব্দ- 
বিস্তাস ও উপমানিরাচনের বিশেষ পারিপাট্ায। বিছ্াাপতির কবিতায় 
পূর্ণমাত্রায় রাজজপ্রতিবেশ প্রভাব লক্ষিত হয়। তাহার পদাবলী ম্মরণীয় 
প্রবাদবাক্য, স্ুভাষিতসংগ্রহ ও প্রণয়কলাচাতুরীব অ্ভজ্ঞহার নিদর্শনে 
পূর্ণ। সময় সময় মনে হয় যে গভীর ভাবোড্রেক অপেক্ষা এই সমস্ত 
শাণিত উক্তিবিশ্যাসেই লেখক সমধিক আগ্রহশীল। তাহার অনেকগুলি 
পদ আগাগোড়। প্রবাদসমষ্তি। এগুলিতে বৃদ্ধির অতিরিক্ত অনুশীলনে 
ভাবমাধূর্য, এমন কি ভাবসংহতি হ্ু্ন হইয়াছে । আর এই প্রবাদগুলির 
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অধিকাংশই যে বাংলাদেশের জলমাটিতে জন্মে নাই, বাঙালীর মস্তিক্ষে 
দান! বাধে ন।ই, তাহা সহজেই বুঝ! যায়। এগুলির উপর বিহার 
অঞ্চলের জীবনযাত্রা ও সেখান হইতে আহরিত অভিজ্ঞতার সুস্পষ্ট 
ছাপ লক্ষিত হয়। লেখক তাহার ভাবপ্রকাশের জন্য এমন অনেক 
উপম। নিাচন করিয়াছেন যাহা বাঙালী কবির মনে কখনই উদয় হইত 
না৷ এবং যাহা! সমস্ত প্রাদেশিক ভাষার সাধারণ কোষাগার সংস্কৃত কাব্য 
অলংকার হইতেও সংগৃহীত নহে। ন্ুতরাং তাহার ভাষা ছাড়াও এই 
উপমাবৈশিষ্ট্যের ছারাও তাহার অবাঙালীত্ব প্রমাণিত হয়। সে যাহ। 
হউক, ইহু। নিশ্চিত যে বিছ্বাপতির রচনারীতি ও মানসভঙ্গী রাজসভার 
রুচি ও তাগিদের দ্বারা অনেকাংশে প্রভাবিত হইয়াছে । বিদ্ভাপতি 
ভারতচন্দ্রের আদি পুরুষ । অবশ্য ভারতচন্দ্র অপেক্ষা তাহার কল্পনাশক্তি 
ও ভাবগভীরতা অনেক বেশী ছিল৷ তথাপি উভয়ে যেন এক গোষ্টিভুক্ত 
বলিয়া মনে হয়। বিদ্ভাপতির প্দে হীরামালিনীর পূর্বপুকষস্থানীয়! 
কুট্িনীর উল্লেখ ও সংক্ষিপ্ত বর্ণনা আছে। কবি রাধাকৃষ্ণ্রেম বর্ণন! 
উপলক্ষে যে রাজপরিবারের দাম্পত্যপ্রেমের প্রশাস্ত রচনা করিয়াছেন 
ও রাঁজদম্পতির উপর রাধাকৃষ্ণের গৌরবের কিয়দংশ আরোপে প্রয়াসী 
হইয়াছেন তাহা তাহার ভণিতায় রাজা শিবসিংহ ও তাহার মহিষীদয়ের 
নামের পুনঃপুনঃ সসন্তর্ম উল্লেখে পরিস্ফুট। 

অবশ্য প্রণয়লীল। সম্বন্ধে এই পরিপক অভিজ্ঞতার নিদর্শন যে 
কেবল বিগ্ভাপতিরই বৈশিষ্ট্য তাহ নহে--সমস্ত বৈষ্ণব কবিতাতেই 
ইহা একটা সাধারণ সুর । বৈষ্ণব কবি যখন প্রেমবর্ণনায় ভক্তিব্হিবল 
তখনও তিনি কামশান্ত্র ও রসবিদগ্ধ সমাজজীবনের শিক্ষা বিস্বত হন 
নাই। এই পাকা ওস্তাদি স্থুর বহুশতাব্দী ধরিয়া অন্ুুশীলিত সংস্কৃত 
প্রেমকবিতার নিকট হইতে বৈঞ্ব কবিতা উত্তরাধিকার ন্ৃত্রে 
পাইয়াছে। পদাৰলীতে প্রগাঢ় ভক্তির সহিত রসিকের বিশ্জ্ঞতার 
সমন্বয় হইয়াছে । রাধিকা কখনই সরল। অনভিজ্ঞ নায়িকারূপে 
প্রদর্গিত হন নাই। বয়ঃসন্ধির পদগুজিতে কিশোরীর মুগ্ধ আত্ম বিস্মৃত 
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প্রথম প্রণয়োন্মেষের চমৎকার চিত্র অংকিত হইয়াছে সত্য; প্রথম 
অভিসার সময়ে নায়কের ব্যগ্র, আলিংগনোগঘ্ধত বাহছপাশের নিকট 
নায়িকার সংকুচিত প্রণয়ভীরুতাও কয়েকটি পদে উপভোগ্যভাবে 
অভিব্যক্ত হইয়াছে ইহাও ঠিক । আবার নায়িকার ছুঃসহ বিরহ বেদন। 
ও ভাবময়তার বর্ণনাতেও পদাবলী সাহিত্য প্রেমের আধ্যাত্মিকতা ও 
আদর্শবাদের চরম সীমা স্পর্শ করিয়াছে, ইহাও সর্বথ! স্বীকার্য ৷ 

তথাপি মোটের উপর নায়কনায়িকার অভিসার-মিলনসন্তোগ 
প্রভৃতি বিভিন্ন স্তরের রসাম্বাদনে অনুশীলিত রুচিবৈদগ্ধেরই পরিচয় 
মিলে । আর এই প্রণয়লীল। সখীর মধ্যব্তিতায় সম্পাদিত হইয়াছে 
বলিয়া! যেমন একদিকে ইহাতে নাটকীয় গুণ ও স্সিগ্ধ রসমাধুর্যের ক্ষুরণ, 
তেমনি অন্যদিকে পরিণত কলাকৌশল ও শিশ্টরীতি প্রয়োগেরও 
অনুবর্তন হইসু'ছে । কেননা সধীর! প্রণয়ব্যাপারনিপুণা ৷ প্রেমের 
বিসপিল গন্তির প্রত্যেকটি বংকিম রেখার সহিত পরচিতা । তাহাদের 
বিশেষজ্ঞত! নায়িকার অনভিজ্ সারল্যের ত্রুটি সংশোধন ককিয়। তাহারি 
প্রেমকে নাগরালির বহুপদাং কত রাজপথ দিয়! অগ্রসর করিতে বাধ্য 
করিয়াছে । তারপর এই অপরূপ প্রেমলীলার সর্বশেষ অধ্যায়ে এক 
বিপুল পরিবর্তন মাসিয়াছে। মাথর প্রবাসের পর আধ্যাত্মিক অনুভূতির 
এক প্রধান সর্বগ্রাসী তরঙ্গ আসিয়। সখীদের এই যত্বরচিত ব্যবস্থাকে, 
এই পাধিব প্রেমের ছদ্ম অভিনয়কে কোন অতলে ভাসাইয়া লইয়! 
গিয়াছে । তখন একদিকে রাধিকার অতলস্পর্শ, অগ্রমেয় বেদনা, 
অপরদিকে শ্রীকষ্ের নিয়তির মত নিষ্ঠুর নিশ্চলতা । উভয়ের 
মধ্যে মধ্যবতিতার আর কোন অবকাশ নাই। সখীদের প্রয়োজন 
ফুরাইয়াছে। অবশ্ট তাহারা মাঝে মাঝে মথুরা ও বৃন্দাবনের মধ্যে 
যাতায়াত করিয়া বিস্মৃতিশীল নায়ককে প্লেষপূর্ণ ভ্খসনা ও নায়িকার 
হুঃসহ ব্যথার কথ। শোনাইয়াছে। কিন্তু তাহাদের দৌত্য হংস পবন 
প্রভৃতি মনুষ্যেতর বাহনের দৌত্যের ন্যায় নিক্ষলতায় পর্যবসিত হুইয়াছে । 
এই সাস্তনাহীন বিরহ বেদনা, এই ব্যর্থ প্রতীক্ষার পুজীভূত অশ্ররাশি, 
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এই চিরস্তন ব্যাকুলতা৷ রাধাকৃষণের প্রেমের জন্য আধ্যাত্িকতার অক্ষয় 
স্বর্গ ব্লচনা করিয়াছে । 

প্রণয়ের আন্বাদনে বিদগ্ধরুচির পরিচয় বৈষ্ণব কবিতার সাধারণ সুর 
হইলেও এ বিষয়ে বিগ্যাপতির কিঞ্চিৎ শ্বাতন্ত্য লক্ষিত হয়। বড় 
চণ্তীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে' রাধা ও কৃষ্ণের বাগবিতগ্তার অনুরূপ 
শ্লেষোক্তিবিষ্তাস ও প্রবাদবাক্য সংকলনের প্রবণতা দেখা যায়। কিন্তু 
এই কথাকাটাকাটির মধ্যে লেখকের নৈসগিক প্রতিভ। বাদ দিলে স্থল 
অমার্জিত কচিরই, গ্রাম্য আাতিশয্যেরই পপিচয় মিলে । ইহাতে 
সরল খোলাখুলি, শ্লীলতাব অনুশাসনলংঘী কথাবার্তার দ্বারাই কলহের 
উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে । এখানে ব্বাজপভাম্ুলভ পরোক্ষ ইঙ্গিত ও 
বঙ্কিম কটাক্ষের সুদ্্প শিল্পচাতুধের বালাই নাই। আমরা কখনও 
কল্পনা করিতে পারি না যে বড়ু চণ্ীদাসের শাণিত উক্তিগুলি কোন 
অভিজাত ছদ্মবেশী শিষ্টাচার রীতির দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিল। 
চৈতন্তোত্বর পদাবলী সাহিত্যে রাধিকা ও সী সম্প্রদায়ের মুখে কৃষ্ণের 
প্রতি যে ভংসন৷ শুন। যায়, তাহা চিন্নজাতীয়। অবশ্য এই কপট 
কলহে নায়কের কোন পালট। জবাব দিবার চেষ্টা বাই, আছে কেবল 
বিনীত আত্মদৌষক্ষালন বা কাতর প্রসাদভিক্ষ। । শঠ, লম্পট, 
শতঘরিয়া প্রভৃতি গালিগুলি মাঞ্জিত অমাজিত রুচির ধার ধারে না । 
এগুলির ভিতর দিয়া যেন সোহাগের মধু ক্ষরিত হইয়া পড়িতেছে। 
ইংরেজ কবির ভাষায় ইহা সেই ধরণের মিষ্ট ভৎ*সন। যাহা শুনিবার জন্ত 
(দোষের পুনরভিনয়ের প্রলোভন জাগে । বিষ্ভাপতির পদে অনুবপ 
উক্তিগুলির মধ্যে বড়ুর গ্রাম্য সরলতা বা পরবর্তী বৈষ্ণব কবির স্সেহ- 
বিগলিত সুরটি ঠিক শোন। যায় না । মনে হয় যেন রাজসভার সংসর্গ 
প্রভাবেই বিগ্ভাপতির প্রেমবর্ণনায় ও নায়কের প্রতি গ্লেষবাক্য প্রয়োগে 
স্থানে স্থানে সাংসারিক বহুদিতার ছাপটি এত সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। 

এ পর্যস্ত ষে আলোচন! করা গেল তাহ! হইতে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত 
গুলিতে উপনীত হইতে পার] যায়। 
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(১) আধ্যাত্মিকভাবপূর্ণ রাধাকৃষ্ণ প্রেমলীলার মধ্যে জয়দেব যে 
শঙ্গাররস প্রধান মাধুর্ধের বন্যা বহাইয়া দিলেন বিগ্ভাপতির পদাবলীর 
মধ্যে তাহারই ধারা সরসতা৷ ও সৌন্দধ সৃষ্টি করিয়াছে। 

(২) চৈতন্তোত্তর বৈষ্ণব কবির সহিত তুলনায় বিদ্যাপতির জীবনে 
ও কাব্যে নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি লক্ষ্য কর! যায় । 

(ক) ধর্ম সম্বন্ধে তাহার উদার মতবাদ কোন সাম্প্রদায়িকতার 
গপণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ ছিলনা-_ভাহার ভক্তিপরায়ণত। কেবলমাত্র রাধা- 
কৃষ্ণের উপাসনার পথ ধরিয়। অগ্রসর হয় নাই । 


(খ) তাহার জীবনের অভিজ্ঞতা ও কাব্যরচনার প্রসার ও বৈচিত্র্য 
সাধারণ বৈষ্ণব কবির সহিত তুলনায় অনেক বেশী ছিল-_তীহার 
কীতিলতায় আমরা সমসাময়িক রাজনৈতিক ঘটনাসমূহের চমৎকার 
কবিব্বপূর্ণ, অথচ বাস্তবরসসমৃদ্ধ বিবরণ পাই । 

(গ) মিথিলার রাজসভার সহিত দীর্ঘদিনব্যাপী ঘনষ্ট সম্পর্কের 
ফলে তিনি যে মাঞজ্জিএ রুচি, বিদগ্ধ মনোবৃত্তি, স্ুনিপুণ বাকভংগী ও 
শিল্পচাতুর্ধ এবং প্রেম সম্বন্ধে বহ্ুদর্শ্শ অভিন্তরতা অর্জন করিয়াছিলেন, 
তাহ। দোষেগুণে তাহার পদাবলী রচনার উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। 
প্রেমের আলোচনায় বড়ু চণ্তীদাস ও চৈতন্যোত্তর বৈষুব কবিগোষ্ঠির 
সহিত তাহার স্থরের বিভিন্নতা লক্ষণীয় । 


তারাপদ মুখোপাধ্যায় ॥ কবি বিদ্ভাপতি ; বিশ্বভারতী, ১৩৫৯) 


বিদ্যাপতি এবং চণ্ডীদাস বৈষ্ব পদাবলীর যুগা কবি। কিন্তু কি 
প্রতিভার স্বরূপবিচারে উভয় কবির মধ্যে পার্থক্য কিছু কম নয়। 
চগ্তীদাসকে বল। যায় খাঁটি গীতিকবি, আর বিষ্ভাপতির গীতিপ্রবণতার 
সঙ্গে যুক্ত হইয়া আছে একটা সুক্ক্প নাটকীয় কলাকৌশলবোধ । এই 
নাট্যধর্মের উপর ভিত্তি করিয়া সামগ্রিক দৃষ্টিতে বিদ্যাপতির পদাবলীকে 
একথানি সার্থক গীতিনাট্য আখ্য। দেওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ বিষ্ভাপতি 
সম্পর্কে যে মন্তব্যটি করিয়াছিলেন-_বিগ্ভাপতির রাধিক। অল্পে অল্পে 
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মুকুলিত হুইয়। উঠিয়াছে সেখানেই বিদ্ভাপতির নাট্যশিল্পপ্রবণতার প্রতি 
অর্থপূর্ণ ইঙ্গিত রহিয়াছে । 

আত্মনষ্ঠতা এবং একই ভাবকে নানা ভঙ্গীতে নানা আবেগে 
আস্বাদন ষদি গীতিকবির সাধারণ বৈশিষ্ট্য হয় চণ্ডীদাসকে তাহ। হইলে 
খাঁটি গীতিকবি বলা যায়। আর বস্তুনিষ্ঠত। ও বিভিন্ন ঘটনার ঘাত 
প্রতিঘাতে চরিত্রের বিকাশ বা বিবর্তনই যদি নাট্যকলাকৌশলের মূল 
কথা হয় বিষ্ভাপতির পদাবলীকে তাহা হইলে গীতিনাট্য আখ্যা দেওয়া 
যায়। আত্মনিষ্ঠতা ও বস্তরনিষ্ঠতা সাহিত্যের দুইটি বিশেষ ভঙ্গী । 
আত্মনিষ্ঠ কবিতায় বিষয়কে আচ্ছন্ন করিয়া প্রধান হইয়া ওঠে বিষয়ী; 
বস্তনিষ্ঠ কবিতায় বিষয়ী গৌণ, বিষয়ই মুখ্য । প্রথমটির সার্থক উদাহরণ 
গীতিকবিতা, দ্বিতীয়টির সার্থক নিদর্শন নাটক বা মহাকাব্য । 
চণ্তীদাসের আত্মনিষ্ঠত। এবং বিষ্ভাপতির বস্তুনিষ্ঠত।, চণ্ীদাসের গীতি- 
প্রবণতা এবং বিদ্যাপতির নাট্যকলাকৌশলবোধের চুভান্ত নিদর্শন 
রহিয়াছে উভয়ের রাধিক' চরিত্র পরিকল্পনায় । 


কৰি চণ্ডীদাস নিজে এবং চণ্তীদাসের রাধিকা মূলতঃ অভিন্ন । আষ্টা 
আর স্থষ্টি সেখানে মিলিয়৷ এক হইয়া! গিয়াছে । কৃষ্ণপ্রেমে বিভোর 
চণ্তীদাসের কৃষ্চসেবাবাসনার বাকুল আবেগ রাধিকার মাধ্যমে প্রকাশ 
পাইয়াছে। চণ্ডীদাসের রাধিক। তাই কবিরই মানস প্রতিফলন । এ 
রাধিকা টৈঞ্ণবী প্রেমের 9১%10০০17 তিনি বৈষ্ণব দর্শনের মহাভাব 
স্বর্ূপিনী, কৃষ্ণ হ্বখৈকতাৎপর্যময়ী । ইনি অশরীন্নী ভাববিগ্রহ বলিয়। 
ইহার চরিত্রের কোন পরিবতন বা বিবরন নাই । চশ্তীদাস অবশ্য 
ইন্াকে নান! অবস্থায় কল্পনা করিয়! নানা ভঙ্গীতে ইহার লীল! আন্বাদন 
করিয়াছেন। তবু পুর্বরাগের রাধিকা, মিলনের রাধিকা, আর বিরহের 
রাধিক! মূলত্তঃ এক এবং অভিন্প। ইহার অবস্থা পরিবর্তন জলের 
আধ।র পরিবর্তনের অনুরূপ । আমর। আদিতে তাহাকে যেভাবে দেখি 
পরিণতিতে তাহাকে ঠিক সেইভাবেই দেখি । তাহার পূর্বরাগ উচ্ছাসহীন 
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মিলনও উল্লাসহীন। তাহার পূর্বরাগ মিলন অভিদারের উপর বিরহের 
কালোছায়া প্রসারিত হইয়া তাহাকে পরম বিষাদময়ী করিয়া 
তুলিয়াছে। তিনি চিরবিরহিণী বিষাদপ্রতিমা! । তাই প্রথম পূর্বরাগের 
সময় দেখি-_ 
যমুনা যাইয়! শ্যামেরে দেখিয়া 
ঘরে আইল! বিনোদিনী । 
বিরলে বসিয়া কান্দিয়৷ কান্দিয়! 
ধেয়ায় শ্যামরূপখানি ॥ 


পূর্বরাগের প্রথম পর্বে রাধিকার যে ক্রন্দন শুরু হইয়াছে বিরহ 
পর্যস্ত সেই ক্রন্দনের জের চলিয়াছে। চণ্ডীদাসের রাধিকার কেক্দ্রস্থ 
ভাবটি এই-__ধাহার সহত মিলিত হইতে চাঈ মানস সাগরের অগম 
তীরে তাহার বাস, তাহার সহিত মিলিত হইব কেমন করিয়া ? তাই 
রাধিক। “সদাই ধেয়ানে চাহে মেঘপানে না! চলে নয়নতারা এ প্রেমে 
যে আতি তাহ তো মিলনেও মিটিবেনা, উভয়ের মধ্যে যে চিরবিরহের 
অশ্রুলবণানুরাশি উদ্বেল, ক্ষণিক মিলন তাহার উপর সেতু রচনা করিবে 
কেমন করিয়া ? তাই “ছুহু ক্রোড়ে তু কাদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া” । 
চণ্তীদাসের রাধিকা এই ভাবেরই বিগ্রহ । 


বি্ভাপতির রাধিক! কোনে বিশেষ ভাবের বিগ্রহ নন। তাহার 
চরিত্র আছে। তিনি রূপৈশ্বর্ধে যুতিমতী । তিনি কবিগ মানস প্রতি- 
ফলন নন, কবি তাহাকে দূর হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন। চণ্ীদাসের 
রাধিকার শুধু পরিণতিটুকুই আছে। বিগ্যাপতির রাধিকার স্থচনাও 
আছে, পব্রিণতিও 'আছে, এবং সুচনা হইতে পরিণতি পর্যস্ত সেই 
চরিত্রের ক্রমবিকাশের নানাস্তর আছে । এইখানেই বিগ্ভাপতির বৈশিষ্ট্য 
এবং এইখানেই তাহার নাটকীয় কলাকৌশলবোধের পরিচয়। 
পরিণতিতে বিষ্ভাপতির রাধিকাঁও কৃষ্ণম্বখৈকতাৎপর্ধময়ী হইয়া উঠিয়াছে 
কিন্তু ইহার জন্য প্রয়োজন হইয়াছে নানা ঘটনার ঘাত প্রতিঘাত, 
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নানা মান-অভিমান-মিলন-বিরহের পাল।, নানা অশ্রুহাসির দোল । 
বয়ঃসন্ধিতে যে রাধিকা “মেঘমাল। সয় তড়িতলতা জনি”, যাহাকে 
দেখিয়া কৃষ্ণ বলিয়াছিলেন 'গেলি কামিনী গজ্হুগামিনী, সেই বিদ্যল্লেখ। 
সম চঞ্চল সৌন্দর্য প্রতিমাকে পরিশেষে দেখিলাম 'মলিন কুসুম তনু 
চীরে, করতল কমল ঢর নীরে। বিদ্যাপতি কুশলী নাট্যকারের মত 
তাহার বাঁধিকাকে ক্রমশ: এই পরিণতির পথে আগাইয়া লইয়। গিয়াছেন, 
ভাহাকে ভ্রমশঃ বিকশিত হইয়া উঠিবার স্থযোগ দিয়াছেন । তাই 
রাধিকার বাহিরের বপ পণ্রিব্তনের সঙ্গে মনেরও পরিবর্তন আসিয়াছে । 
বয়ঃসন্ধি হইতে ভাবসন্মিলন পর্ষস্ত বিগ্াপতির রাধিকা! চরিত্র বিশ্লেষণ 
করিলে তাহার মানসবিকাশের সূঙ্গস্তরগুলি স্পষ্ট ধরা পড়িবে । এদিক 
দিয়! বিদ্ভাপতিব রাধিকার সঙ্গে শ্রীকষ্তকীতনের রাধিকার ভাবগত 
সাদৃশ্য আছে। শ্রীকৃষ্ণকীত্ঁনের বিরহথণ্ডে কৃষ্ণবিরহে রাধিকার 
অশ্রপ্লাবনে “কালিনী নই” কুলে কুলে ভরিয়া উঠিয়াছিল, কিন্ত তাহার 
জন্য প্রয়োজন হইয়াছিল দানখণ্ড বাণখণ্ডের ৷ শ্রীকৃষ্ণকীত্তনের রাধিকা 
এবং বিদ্যাপতির রাধিকার যেখানে শেষ, চণ্তীদাসের রাধিকার সেখানে 
শুরু । 


বিমান বিহা'বী মজুমদাঁর।। বিদ্ভাপতির মন ও কাব্যকলার 
ক্রমবিকাশ । (সাহিত্য পরিষদ পঞ্জিকা ১৩৬৩ ) 
ভারতবর্ষের প্রাচীন ও মধ্যযুগের কবিদের মধ্যে এমন লোক খুব 
কমই আছেন, বাহার জীবনকাহিনী আমাদের নিকট স্ুপরিচিত। 
কাজেই সেকালের কোন কবির রচনাশৈলীর অথবা মানসিক ক্রম- 
বিকাশের ধার! লক্ষ্য করিবার স্থযোগ কচিৎ পাওয়া ষায়। 
বিদ্চাপতির কোন প্রামাণ্য বা সমসাময়িক জীবনী নাই । কিন্ত 
তিনি তাহার বনু সংখ্যক গ্রন্থে ও পদে তাহার পৃষ্ঠপোষক রাজ! রানী 
কুমার ও রাজন্যবর্গের উল্লেখ করিয়াছেন । সেইগুলি আলোচনা করিলে 
দেখা যায় যে বিদ্যাপতি রবীন্দ্রনাথের ন্যায় স্ুদীর্ঘকাল ধরিয়া লেখনী 
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পরিচালনা করিয়াছিলেন। বিদ্যাপতি অন্ততঃ এগারোজন রাজা! 
রানীর পৃষ্ঠপোষকতায় গ্রন্থাদি রচনা করিয়াছিলেন ৷ ইহাদের মধ্যে 
একজন মুসলমান স্থলতান ঘিয়াসউদ্দীন বলবন আজম শাহ (১৩৮৯- 
১৪০৯) নয়জন মিথলার ওইনীবার বা কামেশ্বর বংশের রাজ। এবং 
একজন নেপাল তরাইস্থিত সপ্তরি জনপদের ভূপণত। বিদ্যাপতি প্রথমে 
ভোগীস্বরের পৌত্র কীতিসিংহের সময় কীতিলত। লেখেন, কি ভোগী- 
শ্বরের ভ্রাতা ভবসিংহের পুত্র দেবসিংহের সময় “ভূপরক্রমা” বচনা 
করেন, ইহা! লইয়া মতভেদ আছে । কিন্তু দেবসিংহের ছুই পুত্র 
শিবসিংহ ও পদ্মসিংহকে ও ভ্রাতুষ্পুত্র অর্জশি 'সংহকে যে কবি পদ 
উৎসর্গ করিয়াছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ ন'ই । প্রথম গীঠিতে দেবসিংহ, 
দ্বিতীয় গীঠিতে কীন্তিসংহ, শিবসংহ) পদ্দসংহ ও অর্জুনিপসংহ এবং 
তীয় গীতি ধীরমিং'কে দেখ যায় । আর যে রাঘবমিংহকে ১১৫- 
২১৭ সংখাক পদ টৎসর্গ করা হইয়াছে চিনি বীরমিংহের পিতৃব্য রাঘব 
ন৷ হইয়া ধীরসিংহের পুত্র রাঘবসিংহ ছুইলে কামেশ্বর বংশের চার 
পুকষের লোকের মনোরপ্রনের জন্য বিদ্'পতি কবিতা লিখিয়াছেন 
প্রমাণ পাওয়। যায় । 


জৌনপুবের ইব্রাহিম শাহ ১৪০১ খ্রীষ্টাব্দে দিহাঁসনে অধিরোহণ 
কবেন এবং ১৫০৫ শ্রীষ্টাব্দে দিল্লীর সহি যুদ্ধে নিযুক্ত হইবার পূর্বে 
আরসলানের হাত হইতে তিন্থত টদ্ধার করিয়া কীতিসিংহকে সামন্ত 
বাজপদে অভিষিক্ত করেন। “কীতিলতা? কীতিসিহের সিংহাসনে 
অধিরোহণের সময়ে লেখ । সেই সময় বিদ্যাপ-তর বয়স অস্তত ২০।২২ 
বৎসর হইয়াছিল ।...কবৰি কীতিলতায় কীতিসিংহের সিশ্ছাসন লাভের 
পূর্বের মিথিলার ছুঃখ ছর্দশশার চিত্র অন্কন করিয়াছেন। সেই দুর্দিনে 
তাহার কবিতের প্রথম বকাশের পরিচয় গ্যাসদীন নামাস্কিত কবিতাটিতে 
রহিয়াছে । ১৩৮০ শ্রীষ্টারধের কাছাকাছি সময়ে কবির জন্ম ধৰিলে, 
এ কবিতাটি লেখার সময় তাহার বয়স ২০ বৎসরের কম ছিল। 


১৪৩ 


বিন্তাপতি কীতিসিংহের রাজ্যারস্ত হইতে শিবসিংহের মৃত্যু পর্যস্ত ১২।১৩ 
বমর কাল মিথিলার রাজসভার প্রধান কবি ও শিবসিংহের অন্তর 
নুহৃদরূপে সুখসমৃদ্ধির মধ্যে জীবন যাপন করিয়াছিলেন। তারপর 
কবির জীবনে ছুদিন ঘনাইয়া আসে । শিবসিংহের মৃত্যু বা যুদ্ধক্ষেত্রে 
নিরুদ্দেশের তিন চারি বংসর পরে ১৪১৭-১৮ খ্রীষ্টাব্দে দেখি কৰি 
দ্রোণবার রাজ্যের অধিপতি সর্বাদিত্যের পুত্র পুরাদিত্য গিরি নারায়ণের 
পৃষ্ঠপোষকতায় “লিখনাবলী” রচন। করিতেছেন । 


পুরাদিত্যের রাজধানী ছিল জনকপুরের নিকটবর্তা রাজবনৌলিতে । 
১৪১৭-১৮ খ্রীষ্টাব্দ হইতে অস্ততঃ ১৪২৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্বস্ত বিদ্ভাপতি এই 
রাজবনৌলিতে জীবন যাপন করেন , কেননা তাহার স্বহস্ত লিখিত 
শ্রীমস্তাগবতের প্রতিলিপিতে আছে যে তিনি ৩০৯ লক্ষ্পণ সংবত ব৷ 
১৪২৮ খ্রীষ্টাব্দে রাজবনৌলিতে বসিয়া এ গ্রন্থ নকল করেন। এ সময়ে 
বিগ্ভাপতির বয়স ৪৭1৪৮ বৎসর । 


৩৭1৩৮ হুইতে ৪৭1৪৮ বৎসর পর্যস্ত বিদ্যাপতি উন্নীবাব রাজবংশের 
রাজধানী হইতে দূরে বসবাস করিতেছিলেন। এই সময় ছঃখ কষ্টের 
মধ্যেই তাহার মনের ধার1 পরিবন্তিত হয় বলিয়া আমার অনুমান । এই 
অনুমানের সমর্থন মেলে রাজনামাঙ্গিত পদগুলির ধ্বনি ব্যঞ্জনা ও 
বসোপলকির সহিত রাজ-নাম-বিহীন অধিকা শ পদের ভাব ও ভাষার 
পার্থক্য ৷ 


দেবসিংহ-নামাঙ্কিত পদ হইতে আরম্ভ করিয়া অ্জুন নামাঙ্কিত পদ 
পর্যস্ত ২১১টি কবিতা বিদ্যাপতির ও৬।৩৭ বৎসর বয়সের পূর্বে লেখা ইহ 
নিশ্চিত ভাবে প্রমাণিত হইতেছে । এই ২১১টি পদের ভাব ও ভাষার 
সহিত যে সব রাজনামবিহীন পদের ভাষার ও ভাবের মিল আছে, 
সেগুলি কবির ৩৬।৩৭ বৎসর বয়সের পূর্বের লেখা বলিয়া ধরা যাইতে 
পারে ।-.. বিগ্ভাপতি ১৪৬ খ্রীষ্টাব্দে, যখন তাহার বয়স অন্ততঃ ৮০ 
বৎসর হইয়াছিল তখনও অধ্যাপনা করিতেছেন |”... রবীন্দ্রনাথের হ্যায় 


১৪৪ 


অতি বৃদ্ধবয়সেও যে বিদ্ভাপতি কবিতা লিখিতেন, তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ 
পাই তাহার ৬০৭ সংখ্যক পদে। বিগ্যাপতি বলিতেছেন-__“আজ চুল 
কেমন সাদ] হইয়া গিয়াছে, শ্যামল বন শুকাইয়! ত্বকবিহীন সাদা কাঠ 
হইয়৷ গিয়াছে । চোখের দৃষ্টি মান, কানে শুনিতে পাই না, দেছের 
আট স্াট ভাব শুকাইয়াছে। যে মুখ ফাতে ভরা ছিল সে এখন 
কামানে। সাপের মতে দঈ।তবিহীন হইয়াছে; তাই থে। থো করিয়া কথা 
বলিতে হয়। এখন এক জায়গায় বসিয়াই মনে মনে ভুবন ভ্রমণ 
করি ; বেড়াইবার ক্ষমত। নাই, অথচবাসন। আছে-_আমার সমস্ত দাপট 
ঝরিয়! গিয়াছে । যাহার জন্য ঘর ছুয়ার করিলাম, এখন দেখিতেছি 
-সে সবই অসার। আখিপাখী দুটি সবই বিকার জানিয়। শ্রাস্ত 
হইয়া! যেন ঘৃমাইয়! পড়িল ।৮ 


নিঞেগ জরার উল্লেখ কবির আরও দুইটি পদে দেখা বায়। ৭৬৩ 
সংখ্যক পদে আছে__ 


আধ জনম হম নিন্দে গোঁঙায়লু 
জর। শিশু কত দিন গেলা । 
নিধুবনে রমনি রঙ্গরসে মাতলু 
তভোহে ভজব কোন বেলা । 
৭৬৪ সংখ্যক পদে কব বলিতেছেন__ 


“সারা জীবন ধরিয়া তোমার পদ আমি সেবা করিলাম না, আমার 
মত যুবতী চিন্তায় আচ্ছন্ন ছিলং আমি অমৃত ছাড়িয়া হুলাহল পান 
করিলাম ; আমার সম্পদই আমার কাল হইল । আজ জীবনসন্ধ্যায় 
ভাঁবিতেছি যে, কথার উপর কথা সাজাইয়! কি কাজ করিলাম 1? এখন 
এই জীবনের শেষবেলায় তোমার সেব! প্রার্থনা করা দূরে 
থাকুক, তোমার চরণের দিকে চাহিতেও লঙ্জাবোধ হুইতেছে ।” কবির 
মানসিক ক্রমবিকাশের মূলসুত্র এই তিনটি পদের মধ্যে নিহিত আছে 
বলিয়। বিশ্বাস । 


১৪৫ 


কবির যে সমস্ত পদ আজ পর্যস্ত আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার মধ্যে 
কাল হিসাবে প্রথম ছটি পদই লঙ্খিতা অসতী বিষয়ক । কবি একটি 
উপহার দিয়াছেন গ্যাসদীন স্থরতানকে, অপরটি তাহার বন্ধু শিবসিংহের 
পিতা দেবসিংহকে । উভয় কবিতাতেই নায়িকার কেশপাশ, নয়ন ও 
ও পয়োধরে রতিসস্তভোগচিহ্ের কথা আছে , কিন্তু গ্যাসদীন নামাস্কিত 
কবিতাটিতে শুধু দেহেরই বর্ণনা ; ইহাতে নায়িকার মনের ভাবের কোন 
ইল্িত নাই । আর দেবসিংহ নামাঙ্কিত কবিতায় দেহের বর্ণনা দেওয়া 
হইয়াছে কেবলমাত্র মনের ভাবের অভিব্যক্তির জন্য । ন্বল্লাক্ষরে 
বহুল ব্যঞ্জনা এবং উৎপ্ররেক্ষাব দ্বারা অলঙ্কৃত না করিয়া কোন কথা ন! 
বলা, এই ছুইটিই বিদ্ভাপতির রচনাশৈলীব বৈশিষ্ট্য এবং এই বৈশিষ্ট্যটি 
ভাহাব প্রথম বয়সের রচনাতেও প্রকাশ পাইয়াছে 1-.. 


বিগ্ভাপতি অলঙ্কার শাস্ত্রের অধ্যাপনা করিতেন, প্রাচীন সংস্কত 
সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ বত্বুগুলির সহিত তিনি পবিচিত ছিলেন, সেজন্য 
তাহার ক বতার মধ্যে তাহাদের প্রভাব অল্পবিস্তর পড়িযাছে । বিদ্যাপতি 
প্রথমজীবনে লেখা কবিতায় প্রাচীন কবিদের আলঙ্কারিক রীতি অনুসবণ 
করিলেও ক্রমে ক্রমে তিনি স্বীয় বৈশিষ্ট্যের মহিমাঁয সুপ্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছিলেন। পরিণত বয়সে তিনি উপমা ও অতিশয়োক্তির 
আতিশয্য যথাসম্ভব পরিহার করিয়া মনের সহজ ভাবকে বসঘন, 
ব্যঞনাময় ও আস্তরিকতাপুর্ণ করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন । শিবসিংহাদি 
নামান্কিত পদে কবি প্রেম ও বিরহকে যে যেভাবে অঙ্কন করিয়াছেন, 
তাহার সহিত রাজনামবিহীন পরিণত বয়সের লেখা প্রেমের স্ববুপ 
উদঘাটন, বিরহিণী বর্ণন৷ এবং ভাবসম্মিলনের পদগুলির তুলনামূলক 
আলোচন। করিলে বিগ্ভাপতির মনের ও রচনাশৈলীর ক্রমবিকাশের 
ধারা বুঝ! যায় ।-"* 


শিবসিংহের সভাকবিরূপে বিদ্ভাপতি প্রেমের দৈহিক দিকটাই বেশী 
করিয়া দেখিয়াছেন।** বয়সের সঙ্গে সঙ্গে কবি যেমন দেহজ হইতে 


১৪৩৬ 


দেহাতীত প্রেমের উপলদ্ধি করিয়াছিলেন, তেমনি বিরহবেদনাতেও 
প্রথমে চিরাচরিত বিরহের আলঙ্কারিক উপচারকে কবিতার উপজীব্য 
করিলেও শেষ জীবনে মধুরোজ্জল করুণ রসের উগ্নিমালা অতিক্রম 
করিয়।৷ অদ্বৈত ভাবানুভূতিতে পৌছাইয়াছেন। 


শহ্করীপ্রসাদ বনু ॥। প্রেম ও সৌন্দর্যের কবি বিদ্ভাপতি। 
চণ্তীদাস ও ব্ছ্চাপতি ; ১৩৬৭ 


প্রেম ও সৌন্দর্যের কবি বিদ্যাপতি । বিগ্যাপতির সম্বন্ধে কথাগুলি 
নিন্দার ন| প্রশংসার, যদ্দি এ প্রেম হয় লৌকিক এবং সৌন্দর্য পাধিব ? 
লৌকিক প্রেম ও পাধিব সৌন্দর্য পৃথিবীর কোনে! কবির পক্ষেই 
অগৌরবের অধিকার নয়। বিদ্যাপতির পক্ষেও নয় 1৮” মতত্যপ্রেম ও 
মত্য সৌন্দধের ৰপকার কপেই বিষ্ভাপতির মধাদী। কখনে। কখনে! 
অবশ্য আকাশের আলো আসিয়া মধ্য-দেহেব ।শরম্চুম্বন করিয়াছে, 
কখনে। বা দেহেব রক্তমাংসের ভিতরে অপরিভ্ঞাত চেতনা নৃতন জাগরণে 
শিহরিয়। উঠিয়াছে, তখন নয়নবিন্দু স্তনচূড়ায় পড়িয়া জ্বলিতে জ্বলিতে 
শিব-শিরের চন্দ্রকাস্তিতে উদ্ভাসিত হইয়। উঠিয়াছে_-তখন বিলাপন্ত 
আধ্যাত্মিক হইয়া উঠিয়াছেন , কিন্তু সে জীবনেব বিরল ক্ষণে বটে। 
তার পূর্বে বিদ্যাপতি দেহবাদী : 


ভারতবর্ষে বিগ্ভাপত কোনো বিস্ময় নন প্রাচীন ভারতীয় প্রেম- 
কবিতার স্বাভাবিক সার্থক এক পরিণতি তাহার মধ্যে । সংস্কৃত ও প্রাকৃত 
প্রেমকাব্যের এতিহ্যোর মহৎ উত্তরাধিকাবী তিনি । রূপধারণায় এবং 
ভাবপরিবেশনে তিনি অমৌলিক। তিনি প্রশস্ত কবিপথগামী । তিনি 
পুরাতন। সেই তাহার নিরাপদ বৈশিষ্ট্য এবং শক্তিৰ উত্তরা'ধকার ।-"" 


তথাপি শেষ পরস্ত বিগ্কাপ:ত কি রূপ ও রসকে চরম সম্মান 
দিয়াছেন? কোথায়? অলঙ্কার ও রসশাস্ত্রের পপ্ডিত কবির বার্ধকোর 
ক্রন্দন ভাসিয়া আমিতেছে, 
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কত বিদগধ জন “রস” অন্থমগন 
আম্ভব কানু না পেখ। 
বিদ্াপতি কহ প্রাণ জুড়াইতে 
লাখে না মিলল এক ॥ 
বিষ্ভাপতি কাদিতেছেন, কারণ তিনি বুঝিয়াছেন সব মিথ্যা । জীবন 
মিথ্যা, যৌবন মিথ্যা । সৌন্দর্য? তাহাও মিথ্যা । এত যে সৌন্দর্য- 
সাধনা, এর শেষ কোথায়? সকল হিন্দুর মত (বৈষ্ণব বাদে) বিষ্ভাপতি 
উত্তর দিয়াছেন, শ্বাশানে, যে শ্বশানে শ্মশানেশ্বর, ভুবনেশ্বর আছেন । 
সেখানে মাধবও আছেন। জীবনের নশ্বরতার চিন্তা 'যৌবনের ভোগ 
লগ্নেও বিদ্ভাপতির মনে আসিয়াছিল। সেদিন যৌবন যে নশ্বর _এই 
অভিজ্ঞতাবুদ্ধি দ্রুত যৌবন-স্থুখ গ্রহণে তাহাকে উত্তেজিত করিয়াছিল । 
জীবনের শেষকালে আসিয়! দেখিলেন, সৌন্দর্য সত্যই নশ্বর । 
উপভোগের আনন্দে তাহাকে ধরিয়। রাখ! যায় না । “সন্ধ্যাবেলায় 
ভিক্ষা মাগিবার লজ্জায়” আতুর বিদ্ভাপতি শ্রান্ত কণ্ঠে বলিলেন,_ 
মাধব, হাম পরিণাম নিরাঁশা । 
তুহছ জগতারণ দীন দয়াময় 
অতএ'তোহরি বিশোয়াসা ॥ 
আর ব্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন অপুর্ব অভেদ ভালবাসার, যে ভালোবাস! 
রাধাকৃষের-_ 
তুহ্ু' কৈছে মাধব কহু তু মোয়। 
বিদ্ভাপতি কহ ছহ' দোই। হোয় ॥ 
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চটাদাস 
॥ কানুরাম দাস ॥ চণ্ডীদাস বজ্দন।। 


কবিকুলে রবি চণ্তীদাস কবি 
ভাবুকে ভাবুক মণি । 


রসিকে রসিক প্রেমিকে প্রেমিক 
সাধকে সাধক গণি ॥ 
উজ্জ্বল কবিত্ব ভাষার লালিত্য 


ভুবনে নাহিক হেন। 

হৃদে ভাব উঠে মুখে ভাষা ফুটে 
উভয় অধীন যেন ॥ 

সরল তরল রচন। প্রাঞ্ল 
প্রসাদ গুণেতে ভরা। 

যেই পশে কানে সেই লাগে প্রাণে 
শুনামাত্র আত্মহার ॥ 

রামতার৷ ধনী রাধাস্বরূপিণী 
ইঞ্টবন্ত্ব বার হয়। 

যাহার দরশে চণ্ডী রলে ভাসে 
কবিতার শোত বয় ॥ 

হয় নাই হেন না হইবে পুনঃ 
হেন রস-পদ ভবে। 

দীন কানু দাসে রাখ পদ পাশে 
নামের ঘোষণ। রবে ॥ 
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রামগতি ম্ঘাষ্বরতু ॥ চণ্তীদাস। বাঙ্গালা ভাব। ও বাঙাল সাহিত্য 
বিষক্সক প্রস্তাব (১২৮০) 


চণ্তীদাস জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন- নান্নুর নামক গ্রামে তাহার 
নিবাস ছিল। এ গ্রামে বাশুলী নামে এক শিলাময়ী দেবী অগ্ভাপি 
বিরাজ করিতেছেন । ইনি চণ্ডীদাসের উপাস্য দেবতা বলিয়া খাত। 
ইহার প্রকৃত নাম বিশালাক্ষী ; অপভাষায় 'বাশুলী” বলে । প্রবাদ আছে 
চণ্তীদান প্রথমে ইহার উপাসন। করিতেন, পরে ইহারই আদেশে কৃষ্ণ- 
পরায়ণ হন, এবং কৃষ্ণলীলাবিষয়ক নান! পদাবলী রচনা করেন। 


চণ্ডীদাস কোন্‌ সময়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তদ্িষয়ে এই বল৷ 
যাইতে পারে ষে, বিগ্ভাপতির জন্ম ঘদি নানাধিক ১৩০ শকে অর্থাৎ 
চৈতন্তদেবের আবির্ভাবের ১০৭ বৎসর পূর্বে হইয়। থাকে, তবে চণ্ডীদাসও 
সেই সময়েই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে। 


চণ্তীদাসের পদাবলীতে তাহার কল্পনাশক্তি বিলক্ষণ দেখিতে পাওয়া 
যায়। মানবতী রাধাসমীপে শ্রীকৃষ্ণের নাপিতী, মালিনী, বিদেশিনী, 
বণিক-পত্বী, প্রভৃতি বেশে গমনবিষয়ক যে রকল বর্ণনা আছে, তাহাতে 
এবং অন্যান্ স্থলেও কল্পনাশক্তির বিলক্ষণ প্রাচুর্য লক্ষিত হয়। কিন্তু 
বিদ্ভাপতির গীতাবলিতে যেরূপ ভাবগাম্তীর্য ও রচন৷ পারিপাট্য অধিক 
আছে, চণ্তীদাসের গীতে সেরূপ পাওয়া যায় ন।। ইহার রচনা! সাদাসিধা 
সামান্ত ভাব লইয়াই অধিকাংশ গীত রচিত। সকল গীতই মধুর ও 
হৃদয়স্পর্শা । যতই পাঠ করা যায় ততই পড়িবার ইচ্ছা বাড়িতে থাকে । 
স্বর লয়ে গীত হইলে শ্রোতা। তন্ময় হইয়া পড়ে। কতকগুলি গীতে 
নিতান্ত আদিরস সংযুক্ত বলিয়া আপাত দৃষ্টিতে রুচিবিরুদ্ধ বিবেচিত 
হইলেও বাহা আবরণ ভেদ করিয়া মনোরাজ্যে প্রবেশ করিতে পারিলে 
আধ্যাত্মিকতার আলোকে উদ্ভাসিত অস্তঃদৃশ্য অতি ল্লীতিকর বোধ হইবে । 
চণ্ডীদাস যে সময়ের লোক সে সময়ে এরূপ ম্থললিত ছন্দোবছ্ে রচন। 
কর! সাধারণ ক্ষমতার কার্ধ নে । তিনি তৎকালে অপরের অন্থকপ্ণণ 
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করিবার অধিক অবসর পান নাই, যাহা! রচন! করিয়াছেন তাহাই তাহার 
নৈসগিক-শক্তি-সম্ভূত | 


যে দিক হইতে দেখ। যাউক নাঃ চণ্ডীদাসকে একজন প্রধান কবি 
বলিয়া অবশ্থ গণ্য করিতে হইবে । 


রবীজ্বলাথ ঠাকুর ॥ চণ্ডিদাস ও বিষ্ভাপতি। (ভারতী, ফাল্তুন ১২৮৮) 


আমাদের চগ্ডিদাস সহজ ভাষার সহজ ভাবের কবি, এইগুণে 
তিনি বঙ্গীয় প্রাচীন কবিদের মধ্যে প্রধান কবি। তিনি একছত্র 
লেখেন ও দশছত্র পাঠকদের দিয়! লিখাইয়া লন ।---. 


বি্যাপতি শ্ুধের কবি, চগ্ডিদাস ছুঃখের কবি । বিগ্যাপতি বিরহে 
কাতর হয়া! পড়েন, চণ্ডিদাসের মিলনেও স্থখ নাই । বিগ্ভাপতি 
জগতের মধ্যে প্রেমকে সার বলিয়া জানিয়াছেন, চণ্ডিদাস প্রেমকেই 
জগৎ বলিয়। জানিয়াছেন। বিদ্যাপতি ভোগ করিবার কবি, চগ্ডিদাস 
সহা করিবার কবি। চগ্ডিদাস স্থখের মধ্যে ছুঃখ ও ছ্‌:খের মধ্যে সুখ 
দেখিতে পাইয়াছেন, তাহার সুখের মধ্যেও ভয় ও দুঃখের প্রতিও 
অনুরাগ । বিদ্ঞাপতি কেবল জ্বানেন যে মিলনে স্থখ ও বিরহে ছূঃখ, 
কিন্তু চগ্ডিদাসের ছদয় আরো গভীর, তিনি উহা! অপেক্ষ। আরো অধিক 
জানেন। চগ্ডিদাসের কথ! এই যে, প্রেমে হঃখ আছে বলিয়া প্রেম 
ত্যাগ করিবার নহে। প্রেমের যা কিছু স্থখ সমস্ত দুঃখের যন্ত্রে 
নিংড়াইয়। বাহির করিতে হয়। চগ্ডিদাস কহেন প্রেম কঠোর সাধন। | 
কঠোর হঃখের তপক্তায় প্রেমের ন্বর্গীয় ভাব প্রক্ষুটিত হুইয়া উঠে ।-... 


চগ্ডিদাসের রাধাশ্যামের যখন মিলন হয় তখন “হু কোরে ছু 
কাদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া” । কিছুতেই তৃপ্তি নাই । রর 


বিদ্ভাপতির স্টায় কবিগণ যাহার। স্থখের জন্তক প্রেম চান, তাহার। 
প্রেমের অন্ত এতটা কষ্ট সহা করিতে অক্ষম । কিন্তু চঞ্খদাস জগতের 
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চেয়ে প্রেমকে অধিক দেখেন। প্রাণের অপেক্ষা প্রেম অধিক। ইহা 
আবার নিত্যই বাড়িতেছে, বাড়িবার স্থান নাই। তথাপি বাড়িতেছে। 
নিত্যই নুতন পিরীতি জন, 
তিলে তিলে বাড়ি যায়। 
ঠাঞ্চি নাহি পায়, তথাপি বাড়ায় 
পরিণামে নাহি খায়! 
এত বড় প্রেমের ভাব চগ্দাস ব্যতীত আর কোন্‌ প্রাচীন কবিতা 
পাওয়। যায়? বিদ্যাপতির সমস্ত পদাবলীতে একটি মাত্র কবিত! 
আছে, চণ্ডিদাসের কবিতার সহিত যাহার তুলন। হইতে পারে। 
সখিরে, কি পুছসি অনুভব মোয়। 
সোই পিরীতি অনুরাগ বাখানিতে 
তিলে তিলে নূতন হোয়। 
বিদ্যাপতির অনেক স্থলে ভাষার মাধুর্য, বর্ণনার সৌন্দর্য আছে, 
কিন্তু চগ্ডিদাসের নৃতনত্ব আছে, ভাবের মহত্ব আছে, আবেগের গভীরতা 
আছে। যে বিষয়ে তিনি লিখিয়াছেন, তাহাতে তিনি একেবারে সগ্র 
হইয়া লিখিয়াছেন। 
চগ্ডিদাসের প্রেম কি বিশুদ্ধ প্রেম ছিল। তিনি প্রেম ও উপভোগ 
উভয়কে তন করিয়া দেখিতে পারিয়াছেন। তাই তিনি প্রণযিনীর 
রূপ সম্বন্ধে কছিয়াছেন-_-“কামগন্ধ নাহি তায়।” আর এক স্থলে 
চগ্ডিদাস কহিয়াছেন__ 
রজনী দিবসে হব পরবশে, 


স্বপনে রাখিব লেহ। ।-__ 
একত্র থাকিব নাহি পরশিব 


ভাবিনী ভাবের দেহ ॥ 
দিবস রজনী পরবশে থাকিব, অথচ প্রেমকে হ্বপ্নের মধ্যে রাখিয়া 
দিব । একত্রে থাকিব অথচ তাহার দেহ স্পর্শ করিব না। অর্থাৎ এ 


৯৫৭ 


প্রেম বাহাজগতের দর্শন--স্পর্শনের প্রেম নহে, ইহ! ন্বপ্রের ধন, স্বপ্রের 
মধ্যে আবৃত থাকে জাগ্রত জগতের সহিত ইহার সম্পর্ক নাই। ইহা! 
শুদ্ধ মাত্র প্রেম আর কিছুই নহে। যেকালে চঙ্ডদাস ইহ 
লিখিয়াছিলেন ইহা সেকালের কথ। নহে । 


দীনেশচক্্র সেন ॥ চণ্ডীদাস। ( ভারতী, চৈত্র ১৩১১) 

উপমা, শব্যোজনা পদলালিত্য প্রভৃতি নানা! উপায়ে কবি 
আমাদিগের মন হরণ করিয়! থাকেন। প্রথম শ্রেণীর কবিগণ ফুল্পকুম্থমের 
যায় স্বীয় শ্বগায় নিংস্বাসে সুরভি ও সৌন্দর্য বিকীর্ণ করিয়া থাকেন, 
ত্তাহাদের কাব্যে উপম।, সহজ কথায় পরিব্যক্ত এবং সাক্ষাৎ প্রকৃতির 
ক্ষেত্র হইতে সংকলিত। তাহাদের সঙ্গীতের মুচ্ছ্না ব1 ন্বরের বিচিত্র 
লাস্ত হইতে অলঙ্কার শাস্ত্রের জন্ম, কিন্তু যখন তাহাদের প্রণালী মুগ্ধ 
চক্ষে দেখিয়। আলঙ্কারিকগণ নিয়ম ঝাধিয়। দেন, তখন নিয়শ্রেণীর কবি- 
গণ ক্রমশ: স্ুক্্রতম কল্পনায় জড়িত হইয়' স্বভাবকে বিকূতিতে পরিণত 
করিয়! ফেলেন। রমণীর সিন্দুর বিন্দুর উপব একগাছি কেশ ছুলিয়া 
পড়িতেছে, কবি বলিলেন-_রাহু দৈত্য বদন ব্যাদান করিয়া চন্দ্রকে 
গিলিবার প্রয়াস পাইতেছে, ক্ষীণ কটি স্ত্রীলোকের পক্ষে শোভন, কবি 
বলিলেন-_উহা! মুষ্টির মধ্যে ধরা যায় কিংব, কেশের ন্যায় স্ক্ষ্প । নিম্ন 
শ্রেণীর কবিগণ স্বভাবের প্রুতি, সৌন্দধের প্রতি সাক্ষাৎ সদন্ধে দৃষ্টি না 
রাখিয়া__অলঙ্কারশান্ত্র আয়ন্ত করিয়া বিকৃত হইয়া পড়েন। বিষ্কা যখন 
প্রকৃতির সঙ্গে সম্ন্ধটি স্বীকার করে, তখন বিগ্ভায় বৃদ্ধির স্বাভাবিক 
বিকাশ হয়। কিস্তু সেই সম্বন্ধ ছাড়িয়া! যখন বিদ্ভা কল্পন। আশ্রয় করিয়া 
বায়ব লতার স্ায় উড়িয়া বেড়ায়_তখন উহাতে বুদ্ধি শুধু উচ্ঙ্খলতা 
প্রাপ্প হয় মাত্র । গানে কতকট। নিয়ম অবলম্বন করিলে তাহ 
সংযত ও ম্ুন্দর হয়, কারণ স্বাভাবিক সৌন্দর্য নিয়মের মধ্যেই 
আপনাকে ধর। দেয়; কিন্তু যখন সৌন্দ" দ্ানকে পশ্চাতে রাখিয়' 
নিয়মগুলিই আদেশ হইয়া উঠে, তখন অরাজকত। উপস্থিত হয়। কারণ 
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প্রক্ৃতিই সর্বদা সম্রাজ্ঞী, তংস্থানে কাল্পত নয়মাধলাকে প্রাত্ঠিত 
করিতে চাছিলে তাহা কখনই পৃজাহ হইতে পারে না; এজন্য অতিরিক্ত 
কল্পনাপ্রয়াপী কবি ও স্বরের শৃন্্ম তাৎপর্ষের অতিরিক্ত অনুরাগী 
কলাবিদ, কিম্বা অতিরিক্ত ব্ণমুগ্ধকর চিত্রকর-_মাত্রা! হারাইয়া বসে, 
তাহার! সৌন্দর্যের নামে কদর্যতার স্থষ্টি করিয়। থাকে । শিক্ষাম্পবিত 
প্রাজ্ঞ মানী সম্প্রদায়ের অন্ধদৃষ্টিতে কোন কোন যুগে এই সকল কাচ 
কাঞ্চনের মূল্যে বিকাইয়। থাকে। 


কিন্তু শ্রেষ্ঠ কবিগণের উপম1 সহজ,__ তাহাদের কথাগুলি প্রকৃতির 
সৌন্দর্যতত্বকে সরল রেখাপাতে লোকের চক্ষুর সম্মুখে উদ্ভাসিত করিয়। 
দেয়। তাহাদের কণ্ঠের স্বর মিষ্টত্ে বিচিত্র ঝঙ্কারে মর্মস্পর্শ করে এবং 
রচনানৈপুণ্যে অলঙ্কারগুলি স্বভাবের শৌভার অনুকরণ করে । কালিদাস 
বিগ্ভাপতি প্রভৃতি কবিগণের কথাগুচলিতে জগতের বিচিত্র রূপ রস গন্ধ 
সমুদ্রের মত ন্বীয় ভাণ্ডার উদঘাটন করিয়া দেখাইতেছে, তাহাদের ছন্দ 
কথার ঝঙ্কার, উপমার বৈচিত্র্য, সৌন্দর্ধানুভূতির প্রগাঢ়তা, প্রভৃতি 
বিচিত্র গু৭ প্লাবনের মত আমাদিগকে মোহাবিষ্ট ও অভিভূত করিয়। 
ফেলে । কিন্তুকাব্যের আর এক গ্রাম আছে,তাহ! সকল লোকের চক্ষে 
আপনার সত্ব প্রকাশ করেনা ; তাহ। গুঢ-্ঘতত্্র এবং সম্পূর্ণ অনাড়ম্বর | 
তাহা! এত অনাড়ম্বর যে তাহার সম্দ্ধিক লোকে দৈস্থ বলিয়৷ ভূল 
করিতে পারে, তাহা এত স্বল্পভাষী যে, লোকে অন্যত্র ছন্দের বঙ্কার 
শুনিয়া তাহাকে উপেক্ষা করিতে পারে, তাহ! এত সহজ সরল ও প্রাকৃত 
কথার কতকট৷! প্রকাশ্টভাবে, কতকট। ইঙ্গিতে নিজের পরিচয় দেয় যে, 
তাহাকে লোকে অতি সামান্ত ও অকিঞ্চিংকর-_-এমন কি ভদ্রসাহিত্য 
হইতে দূরে রাখিবার যোগ্য মনে করিতে পারে, কবিতার এই গ্রামে 
অবস্থিত মহাজন নিজের উপস্থিতিকে গুরুতররূপে উপলব্ধ করাইবার 
কোন সাজসঙ্জ। প্রদর্শন করেন না,_ভিনি আদৌ পরকে অভিভূত 
ব। বিশ্ময়াবিষ্ট করিবার চেষ্টা পান না, তাহার প্রতিভ1 বিছ্যুতের মত 
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চক্ষু ধাধিয়! দেয় না, তিনি শুধু দীক্ষিত ব্যক্তির নিকট ধর! দেন,_ 
অপরের নিকট এমন কি পণ্ডিত সম্প্রদায়ের নিকটও তিনি কতক 
পরিমাণে অপরিজ্ঞাত, ও ম্লান হইয়া থাকেন। বিষ্ভাপতির সঙ্গে চণ্তী- 
দাসের এইস্থানে প্রভেদ, বিদ্াপতি রাজকবি,__উজ্জল বেশভৃষা, বিচিত্র 
উপমার বঙ্কার, অর্থসম্পদ লইয়৷ রাজসম্মান চিহ্নিত প্রতিভাপরিদীপ্ত 
ললাটে নবজয়দেব আখ্য। ধারণ করিয় তিনি সভাবিজয় করিতেছেন। 
তাহার কথাগুলি অলঙ্কারশীস্ত্রের আদর্শ--ছন্দের ঝঙ্কারে ও শব্চ্ছটায় 
যে মোহিনীর স্থ্টি করিতেছে, তাহাতে পণ্ডিতকুল মুগ্ধ হইয়। গিয়াছেন। 
তিনি প্রেমিক কিন্তু আড়ম্বরপূর্ণ, ত্তাহার প্রতিভ। রত্বান্বর পরিহিত, 
বর্ণের ওজ্জল্যে ও বাক্চাতুর্ধে রাজসভার মনোরপ্রনী,_ ইহার পার্শে » 
চণ্তীদাসকে দেখুন, কথায় ছন্দ নাই, কচিৎ উপম1। আছে কি নাই, বট- 
তলায় নগ) হইয়া পড়িয়াছেন : কিন্তু যেখানে প্রেম গভীরতম, 
সেখানে প্রেম লুকাইবার চেষ্ট। স্বাভাবিক, যেখানে ব্যথা ও স্থথ হৃদয়ের 
অভ্যন্তরে, সেখানে বাহ শোভার প্রত্তি উপেক্ষা স্বাভাবিক । মাতা 
যেমন সম্ভ'নের প্রতি ভালোবাসার কথা খলেন না. তাহার জীবন 
আকার ইঙ্গিতে সেই বাকাহীন ভালবাসাকে জীবন্তু করিয়। দেখায় 
মাত্র, চণ্ডীদাসের অল্প কথ! সেইরূপ গভীরতম প্রেমকে আভাসে 
দেখাইতেছে,_ সাহিত্য ও কাবোর সৌন্দর্য যতই পরিপূর্ণ আনন্দের 
সন্নিহিত হয়, ততই তাহাদের ভাষা শ্বল্প হইয়া পড়ে, 'খলঙ্কার শাস্ত্র 
লইয়া উপনিষদের নিকটে গেলে উপনিষদের অমধা'দা হয়, কারণ 
কবির কবিকাব্যেরকাব্যে- যেখানে আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকেন সেখানে 
সাহিত্য প্রণিপাত মাত্র করিবার সম্মান দাবি করিতে পারে, নিয়ম 
বাধিয়া বিচার সেখানে চলে না। 

চণ্ডীদাস রামীর প্রতি প্রেমের কথা বলিতে যাইয' কহিয়াছেন, 
“তুমি হও পিতৃমাতৃ”-_প্রণয়িনীকে পিতা এবং মাতার স্থলে অভিষিক্ত 
কর] হয়ত বাতুলতা। বলিয়া মনে হইতে পারে, কিন্তু যেখানে প্রেম 
সর্বোচ্চ স্থানে উঠিয়াছে, সেখানে পিতা? মাতা পতি পত্বী ও সখার 
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প্রেম মিশিয়! গিয়াছে, সেখানে আর হ্বতন্ত্ব করিয়া, এবং বিচিজ্ঞ 
অধিকার লইয়া সীমাবদ্ধভাবে উহাকে দেখিবার প্রয়োজন নাই, সেখানে 
প্রেম সমুদ্রের মত-_পিতৃমাতৃন্সেহ, সখ্যভাব ও দাম্পত্য সেস্থানে এক 
হইয়া নাম হারাইয়া মিশিয়া গিয়াছে, এই কথাটি চণ্তীদাস বুঝিয়া 
ছিলেন । প্রাচীন রামায়ণে দশরথ কৌশল্যাকে উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন 
তিনি আমাকে মাতৃবৎ সখীবৎ ও দাসীবৎ সেবা করিয়। থাকেন,__ 
তারপর সেই কথাটি অনেক কবি নকল করিয়াছেন, কিন্তু চণ্তীদাস 
রামীকে যখন বলিয়াছেন, “তুমি হও পিতৃমাতৃ”--তখন তিনি প্রাচীন 
সত্যটি ধাঁব করিয়া গ্রহণ করেন নাই, _সত্যটি তাহার মনে নুতনবপে 
উদয় হইয়া নৃতন ভাষায় প্রকাশ পাইয়াছে, তিনি ব্রাহ্মণ, দেবমন্দিরের 
পূজারী আব তদপেক্ষা বুব্যবধানে-স্থিত রামী ধোপানী,_তাহার পদে 
একি পুম্পাঞ্জলি। কোন্‌ ব্রা্ষণ এখনও--যখন সামাজিক বৈষম্য 
অনেকট। লোপ পাওয়াব মধ্যে-_এখনও কোন ব্রাহ্মণ এইবপ অসম 
প্রেমের কথা নিভ*কভাবে এপ দপে বলিতে পারে--“তুমি বজকিনা 
আ'মাব ঘরনী, তুমি হও পিতৃমাতৃ। ত্রিসন্ধ্যা যাজন, তোমাৰ ভজন, 
তুমি বেদমাতা৷ গায়ত্রী” , বৈষ্ণবদের শাস্ত, দাস্যহং বাৎসল্য, মাধূর্া 
প্রভৃতি যে কয়েকটি ভাব নিণিষ্ট আছে- _চণ্তীদাস রামীর প্রেমের মধ্যে 
'ভাহার সমস্তগুলি অলক্ষিতভাবে হ্বীকার করিয়াছিলেন, তিনি শাস্ত্র 
পড়িয়। বৈষ্ণব হন নাই, প্রকৃতি তাহাকে মহাবৈষব করিয়া স্যরি 
করিয়াছিলেন । 

তারপর বাধিকার প্রেম বর্ণনা তিনি যে সান্বিক ছবি অঙ্কিত 
করিয়াছেন, তাহ! স্বল্পরেখাপাতে যে ম্বগীয় পের আভাস দিতেছে, 
তাহার আদর্শ তিনি কোথায় পাইলেন ? তাহা আমরা বিম্ময়ের সহিত 
বিতর্ক করি । 

রাঁধাব পূর্বরাগে আছে-_“বিরতি আহারে, রাঙ্গা বাস পরে, যেমত 
যোগিনী পার11” রাধা ত সর্বদাই নীলাম্বব পরিহিত, এ রাঙ্গাবাস বা 
গেরুয়া বস্ত্রের কথা ও উপবাসের কথ চণ্তীদান কোথায় পাইলেন ? -_ 
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“পদাই ধেয়ানে চাহে মেঘপানে, না চলে নয়নের তারা” চৈতন্য প্রভুর 
গুরুস্থানীয় মাধবেন্দ্রপুরীর বর্ণনায় আছে-_“মাধবেন্দ্রপুরীর কথা অকথ্য 
কথন, মেঘ দরশন মাত্র হয় অচেতন ।” ধ্যানময়ী রাধার মেঘদর্শনে 
যে ভ্রাস্তির কথা এখানে স্চিত হইয়াছে, তাহ। উত্তরকালে রাধার 
দিব্যোন্মাদ প্রভৃতি বর্ণনায় বৈষ্ণব পদসাহিত্যে অসংখা বৈচিত্র্যের স্যষ্টি 
করিয়াছে,__মেঘদর্শনে, তমালদর্শনে, কোকিলকুজনে নানাবপ ভ্রান্তি 
বৈষ্ণব সাহিত্যের শেষ অধ্যায়কে উদ্ভ্রান্ত ও মুগ্ধের অপূর্ব ইতিহাসে 
পরিণত করিয়াছে। বলা বাহুল্য গ্রাচৈতন্যদেবের ব্বগায় ভ্রাস্তির ইতিহাস 
এই কাব্য সাহিতো ছায়/পাত করিয়া তাহ চিরম্থন্দব অফুরম্ত আনন্দের 
ভাগ্ডারে পরিণত করিয়াছে কিন্তু চণ্তীদাস এই আদর্শ কোথায় 
পাইলেন? ভাগবতে গোপীগণের মেঘদর্শনে ভ্রান্তির উল্লেখ নাই : 
তাহার বর্ণিত রাধার পরম দৈগ্ত, পূর্বরাগের অপূর্ব আবেশ. আমাদিগকে 
চৈতন্ত-প্রভুর আবির্ভাবের জন্য প্রস্তুত করিয়া রাখে । যেরূপ সমুদ্র- 
সঙ্গিহিত গঙ্গাধারার বিশালতা সমুদ্রেব আভাস প্রদান করে. চণ্তী- 
দাসের পদগুলি সেইরূপ চৈতন্ প্রভুর চরণ প্রান্তে আমাদিগকে পৌঁছাইবার 
পরম পন্থার সৃচন! নির্দেশ করিয়া থাকে । 

মার একটি কথা, চণ্ডীদাসের প্রেম কোন উপমায় আপনাকে বান্ত 
করিতে চায় নাই,_কবি উপমাগ্চলিকে হাতে লইয় ভোখয়াছেন, 
তাহারা হাজার সম্বদ্ধ হউক, তাহার প্রেমেব পবিচয় দিবার পক্ষে 
তাহার! অকিঞ্চিতকর, এজন্য তিনি তাহাদিগকে কখনও কথনও যাচাই 
করিয়া লইয়াছেন, “কুম্মে মধুপে কহি সেহ নহে তুল্‌, না আসিলে 
ভ্রমর আপনি না যায় ফুল”_-যে আসিবার প্রতীক্ষা রাখে. ন! আমিলে 
নিজে যায় না- যাহার লচ্জা আছে, সঙ্কোচ আছে, কুল রাখিবার ভয় 
আছে, সে আবার কিসের প্রেমিক। ? সুতরাং ফুল ও ভ্রমরের উপম! 
মেকি সাব্যস্ত হইল, সূর্য ও পল্সমের প্রেমের কথা কবির গাহিয়া 
থাকেন, চণ্তীদাস বলিলেন, “হিমে কমল মরে ভানু স্থখে রহে”__ একের 
মৃত্যু যখন অপরে উপেক্ষা করিতে পারিল, তখন আবার প্রেম কি? 
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চকোরকে চন্দ্রের প্রেমমুগ্ধ বলিয়া কেহ কেহ বর্ণনা করিয়। থাকেন-_ 
কবি বলিয়াছেন, “কি ছার চকোর চাদে ছুঁহু সম নহে”__ছুইজনে তুল্য 
না হইলে প্রেম হয় না; সুতরাং “ত্রিভুবনে হেন নাহি চণ্ডীদাস কহে।” 
রাধাকৃঞ্ণকে কবি এইভাবে এক পংক্তিতে বসাইয়াছেন। এক পংক্তিতে 
আসন দিলেই যে তাহ। যথার্থই প্রেম হইবে, এমন নহে,- সাধারণ 
নায়ক-নায়িকাও অনেক সময় আপনাদিগকে পরস্পরের তুল্যজ্ঞান করে; 
তাই ধলিয় তাহাদের প্রেমের ইতিহাস খুব উচ্চ সাহিত্যের অন্তর্গত 
হইবে এরূপ বলা যায় না । কৃষ্ণের সঙ্গে রাধার আসন একস্থানে এবং 
তাহাতেই মাধুর্ধ ভাবের চরম প্রদণিত হইয়াছে ; সেরূপ পদ চণ্তীদাসের 
অসংখ্য ; কিন্ত মনুষ্য হৃদয়ে ভক্তি বলিয়া একটা একট! ভাব আছে 
প্রেম বড় কি ভক্তি বড়, তাহার মীমাংসা কর! বড় কঠিন; কিন্তু ধরিয়া 
লওয়! যাক যে, প্রেম বড়। তথাপি ভক্তির একট। উচ্চ স্থান ভাবরাজ্যে 
সর্বদাই থাকিবে, কৃষ্ণকে কখনও রাধা আপনার তুল্য জ্ঞান করিয়! 
গালি দিতেছেন, আপ্যায়িত করিতেছেন, কখনও ব। তাহাকে উচ্চ- 
স্থানে দেখিয়! প্রণাম করিতেছেন, যশোদা কোন কোন স্থানে কৃষ্ণের 
হাত বাঁধিতেছেন, কে'থাও বা তাহার মুখে ব্রহ্মাণ্তি দেখিয়া অবাক 
হইয়! পড়িতেছেন। দেবতার সঙ্গে আমাদের প্রণয়ের সম্বদ্ধ স্থাপন 
করিতে পারিলে তাহ এইরূপ হয়, কখনও বা তাহাকে অবতার রূপ 
কল্পন। করিয়! মানুষের সঙ্গে সমছু.খী ও একস্থানে আসীন কল্পনা করি, 
কখনও বা তাহাকে নিঞ্চণ ও মনোবুদ্ধির অতীত ভাবিয়া বিস্ময়া বিষ্ট 
হইয়া পড়ি। এই প্রেম ও এই ভক্তি উভয় সম্বন্ধেই আমরা তাহার 
সঙ্গে জড়িত ; সুতরাং যখন রাধা! বলিতেছেন “অখিলের নাথ তুমি হে 
কালিয়া, যোগীর আরাধ্য ধন। গোপ গোয়ালিনী, আমি অতি দীন। 
নাজানি ভজন পূজন।”__-তখন যদিও তিনি কৃষ্ণের সঙ্গে আর এক 
আসনে স্থিত নাই, যদিও তখনও দেবতার সঙ্গে মানুষ হ্বতন্ত্র হইয়া 
হইয়া গিয়াছে, তবুও ভাবের হিসাবে সম্বন্ধ সুদৃঢ় রহিয়াছে, 
ভক্তিতে নুইয়া পড়িয়৷ পরক্ষণেই রাধা উঠিয়া বলিতেছেন, “কলঙ্কী 
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বলিয়া, ডাকে সব লোকে, তাহাতে নাহিক ছখ,--তোমার লাগিয়া 
কলঙ্কের হার গলায় পরিতে সুখ ৷” অসীমে সসীমে এইভাবে মিলন 
হয়* এক সময়ে মনে হয় দূরপ্রান্তে হরিছর্ণরাজি দিকবলয় স্পর্শ 
করিয়াছে, ব্যবচ্ছেদরেখা তখন মিলাইয়া যায় আবার অপরক্ষণে 
মনে হয় উহ! মিশে নাই, আকাশ পৃথিবী হইতে বছ উধের্বে রহিয়াছে, 
কিন্ত যখন আকাশ বহু উধের্ব কল্লিত হয়, তখনও সম্বন্ধ বিচ্যুত হইয়া 
যায় না, ধ্যানমপ্ন ও মুগ্ধ নির্ভরের ভাবে ধরিত্রী আকাশের দিকে 
তাকাইয়। থাকিয়া তাহারই আলোকের প্রতীক্ষা! করে, ইহাঁরই নাম 
ভক্তি । ক্ষণে গল জড়াইয়া ধরিয়া আলিঙ্গন, পরক্ষণে যুক্ত করে 
প্রণিপাত, দেবতার সঙ্গে আমাদের এই সম্বন্ধ আমরা সমান না 
ভাবিলে মনের কথ! বলিব কিরূপে__উচ্চতর, উচ্চতম না৷ ভাবিলে 
প্রণিপাত কুন কিরূপে ? এই ছুই সম্পর্কই চশ্তীদাস প্রদর্শন করিয়াছেন, 
তিনি ভক্তির কথ। লিখিয়াছেন বলিয়। খর্ব হইয়া পড়েন নাই। 

তাহার হ্বল্প উপমাহীন, বিরল কথায় প্রেম যেরূপ পরিস্ফুট হইয়াছে, 
তাহার উদাহরণ কোথায় পাইব ? 


স্ধীররঞ্জন ঘো” ॥ গীতিকবিতাম্ব বৈষ্ণব কবি চণ্ডতীদাস। 
( বিচিত্রা, মাঘ ১৩৩৭ ) 


কবি নবীনচন্দ্র লিখিয়াছেন “কবিত! অমৃত আর কবির! অমর ।৮ 
কিন্ত কবিতা বিশেষ অমৃত, কবি বিশেষ অমর । কবি কালিদাস 
অমর, কৰি সেক্সপীয়র অমর, শেলী কীটস্‌ বায়রণ অমর, তাহাদের 
কবিতাও অমুত । 

আর বৈষ্ণব কবি চণ্ডীদাস বাঙ্গালার আদি কবি, ঠাহারও অমরত্বের 
দাবি কে অস্বীকার করিবে? বাংলার সাহিত্য আকাশের উদয়শিখরে 
তিনি প্রভাত স্থর্যের মত উঠিয়া বাঙ্গালীর মুখমণ্ডলে নবীন দীপ্তি, নবীন 
গরিম! দান করিয়া গিয়াছেন, বাংলার ভাব, বাংলার ভাষাকে নূতন 
পথে চালিত করিয়া এই স্ুললিত বাংল। সাহিত্যের পথ দেখাইয়া 
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গিয়াছেন। তিনি বঙ্গসাহিত্যের গুরু | ইংরেজী সাহিত্যে (090০0 
এর যে স্থান, বাংল সাহিত্যে চণ্তীদাসের স্থানও সেইরূপ । 

কবি চণ্তীদাস প্রচলিত মতে চতুর্ঘশ শতাব্দীর কবি। অনেকের 
মতে তিনি বিদ্ভাপতির সমসাময়িক। তাহার পূর্বে বাংলাভাষার অবস্থা 
কিরূপ ছিল সে বিষয়ে বর্ণন। করিবার বিশেষ প্রয়োজন নাই । বাংল৷ 
সাহিত্য তখন কেবল শৈশব অবস্থায় পদার্পণ করিয়াছে । তখনও তাহার 
পরিপুষ্টি হয় নাই। তাহার উপর সে সময়ের সামাজিক অবস্থা ৷ ছ্াদশ 
হইতে চতুর্দশ শতাব্দী পর্যন্ত বাংলার ও উড়িস্যার ছুর্দিন চলিয়াছিল । 
ভাববিকার, রুচিবিকার সমাজের উচ্চতর সমাজ হইতে নিম়়তর স্তরে 
আসিয়া পৌছিয়াছিল। সে যুগের বাংল ভাষার রূপ ছিল অমার্জিত ; 
রুচি ও ইঙ্গিত ছিল বিকৃত । কবি জয়দেবের গীতগোবিন্দে যতই উচ্চ- 
ভাব ও লালিত্য থাকুক না কেন তাহারও রুচিবিকার উপেক্ষা করিয়া 
যাওয়া যায় না। এই অমাঞ্জিত সাহিত্যক্ষেত্রে কবি চণ্ডীদীসের অভ্যুদয় 
বড়ই মঙ্গল সূচক । সেই প্রাচীন বিকৃতরুচি গীতিক সাহিত্যের উপর 
আপনার অপু কবিপ্রতিভ৷ বলে চণ্ীদাস নৃতনআলোকপাত করিলেন । 
বর্তমান যুগের মধ্য দিয় গড়িয়। উঠিয়া! তিনি ভবিষাতের দ্বার উদঘাটন 
করিলেন । তাহার, মন্ত্রপৃত অন্গুলিস্পর্শে বাংলাভাষায় নবজীবন সঞ্চার 
হইল, সাহিত্যের এক নূতন অধ্যায় গড়িয়া উঠিল। প্রথম হইলেও 
কবি চণ্ডীদাস বাংলা সাহিত্যের প্রধান প্রধান কবিদের মধ্যে অন্থতম । 

চণ্ডীদাস প্রেমের কবি। প্রেমই তাহার কবিতার প্রাণ, সৌন্দর্য, 
মসৌরভ। তাহার রচনাবলী প্রায়ই গ্রীতিকবিতা। গীতিকবিত তেই 
চণ্ডীদাস প্রতিভার ম্বাভাবিক স্ষ'তি। গীতিকবিতাই বঙ্গসাহিত্যে 
চণ্তীদাসের শ্রেষ্ঠ দান, তাহার অবিনশ্বর কীতি। কবি চগ্ডীদাস বলিতে 
আমরা শুধু গীতিকবিতাতেই তাহাকে বুঝি । 

২/এখন গীতিকবিত৷ সম্বন্ধে আমাদের ছুই একটি কথ! জানিতে হইবে । 

গীতিকবিতা বলিতে আমর সাধারণতঃ (১) নাতিদীর্থ সহজ, সরল, 
আবেগপূর্ণ কবিতা বুঝি । (২) এ কবিতার প্রাণ ব্যক্তিগত কোন 
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বিশেষ ভাব বা আবেগের পুর্ণ বিকাশ (5000101191191)) (৩) ইহার 
বর্ণনায় বিষয় প্রেম, তাহার বিভিন্ন অবস্থা-__মিলন, বিরহ, মুখ, ছঃখ 
অভিমান, অনুযোগ, নিবেদন ইত্যাদি । (8) এই কবিতার রুপ, গতি 
ওভঙ্গি অতি সহজ ও সরল । এখানে শবের স্থললিত ঝঙ্কার, সঙ্গীতের 
মর্ঘনা, সবরের আলাপ বাধা থাকে । এইজন্যই ইহাকে গীতিকবিতা 
বল! হয়। ৫) গীতিকবিতায় সাধারণত: একটি ভাবের পূর্ণ বিকাশ 
থাকে, সেইভাবে একেবারে ব্যক্তিগত মনের, হৃদয়ের স্বাভাবিক প্রাণপূর্ণ 
উচ্ছাস। এখানে অপরের কথা লইয়া বর্ণনা করিবার ম্থযোগ 
নাই, অপরের কার্যাবলী কীতনের স্থান নাই। শুধু কবি নিজে 
হৃদয়ের প্রবল ছুনিবার আবেগ প্রেমের তাড়িত স্পর্শে ও প্রবল উচ্ছাসে 
স্বতঃই বাহিরে আসিতে চায়. কখনও আপনার রূপেই ধরা দেয়, কখনও 
বা অপর্ধকে 'আশ্রয় করিয়া আত্মপ্রকাশের চেষ্টা করে। গীতিকবিতায় 
কবিহৃদয়ের ছবি পাই। কবির অস্তরাত্মা এখানে সহস্র্ূপে বাহির 
হইয়। আসে । এখানে আছে কবির সম্পূর্ণ আত্মনিবেদন, আপনার 
প্রেমের আনন্দের ছুঃখের সঙ্গীতরসাম্বাদ । ' ৮ 

বঙ্গসাহিত্যে গীতিকবিতার উৎপত্তি জয়দেবের স্বললিত সহজ রাধা- 
কৃষ্ণমূলক সঙ্গীতগুলির মধ্যে । তাহার সময় হইতেই বাংলাদেশে গীতি- 
কবিতার স্রোত প্রবাহিত হইল । সেই স্রোত বাংলাসাহিত্যে কলনাদিনী 
তটিনীর রূপ ধারণ করিল বৈষ্ণব কবিদের রচনাবলীর মধ্য দিয়া । আর 
সেই রচনার প্রথম গুরু কবি চণ্ীদাস। তাই চণ্তীদাস বাংলা গীতি- 
কবিতার আদি কবি। 

গীতিকবিতা শুধু বাংল সাহিত্যেরই নিজন্ব নয়। প্রতোক দেশেরই 
সাহিত্যের মধ্যে গীতিকবিতার (],51105) একটি বিশেষ স্থান আছে। 
ইংরাজ কবি 91)61165, 75215, 7351070১9০0 7370%0175 প্রভৃতি 
সকলেই আপনাদের বিভিন্ন রচনাবলীর মধ্যে অনেক গীতিকবিতা 
লিখিয়া! গিয়াছেন । বাংল! দেশেও চণ্ডীদাসের পরব্ত্ণ কবিরাও গীতি- 
কবিতায় আপন আপন কবিপ্রতিভার বিকাশ দেখাইতে চেষ্টা 


১৬১ 


করিয়াছেন। চৈতম্যপর বৈষ্ণব কবিগণ, বিহারীলাল, মধুসদন, নবীন 
চন্দ্র, হেমচন্দ্র, এবং রবীন্দ্রনাথ সকলেই অল্পবিস্তর গীতিকবিতাতে আপন 
আপন কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। এমন কি আধুনিকতম বাংল! সাহিত্যেও 
গীতিকবিতার ছড়াছড়ি। এই সকল রচনাবলীর সহিত চগীীদাসের 
রচনা আলোচন' করিলেই গীতিকাব্যে চণ্রীদাসের স্থানকতকটা। নিরূপণ 
করা যাইতে পারে । 

চগ্ডীদাসের রচনার মধ্যে 'পদাবলীই” অমুত ভাণ্ডার । পদাবলী 
রচন। ছাড়াও চণ্তীদাসের আরও রচনা আছে। আর একখানি গ্রস্থ 
'কৃষ্ণকীর্তন” অনেকের মতে তীাহারই রচিত । চণ্ডীদাসের পদাবলীর 
সহিত তুলনা করিলে কৃষ্ণকীর্ভন অনেক লঘু ও বিকৃত রুচিপূর্ণ দেখিতে 
পাওয়া যায়। সেজন্য অনেকেই বলেন যে, “কৃষ্ণকীর্তন* ও পদাবলী 
একই চণ্তীদাসের লেখা নয়। দীনেশবাবুর মতে ছুইটিই চণ্ডীদাসের 
রচন। ; “কৃষ্ণকীর্তন চণ্তীদাসের অল্প বয়সের রচন! ও পদাবলী তাহার 
পরিণত বয়সের লেখ। ৷ বাস্তবিকই “কে ন। বাঁশি বাএ বড়ায়ি কালিন্দী 
নঈ কুলে”-_কৃষ্চকীর্তনের এই পদটি শুনিয়া কবির আর একটি অমর 
সঙ্গীত মনে পড়ে--“সই কেবা শুনাইল শ্যাম নাম 1৮ ৬ 


চণ্ডীদাসের রচন্নাবলীই তাহার গীতিকবিতার মাল । চগ্ডীদাসের 
গীতিকবিতা প্রেমের কবিতা, আত্মান্ুভূতির কবিতা, আত্মনিবেদনের 
সঙ্গীত। তাহার রচনায় যে ব্যাকুলতা আছে, যে আবেগ আছে, যে 
গভীর মর্সস্পর্শী হৃদয়বস্কার আছে, তাহার তুলনা! আছে কি নাবল! যায় 
না। চণ্ডীদাসের বর্ণনা নিখুঁত। যদিও তাহার ভাষা অনেক রূপান্তরিত 
হইয়া আমাদের কাছে আসিয়া! পৌছাইয়াছে তথাপি তাহার মধ্যেই 
আমর! তাহার ভাষালালিত্য বেশ বুঝিতে পারি। চণ্তীদাসের ভাষ৷ 
সহজ, সরল, ন্যচ্ছ। উদ্ভাম তরঙ্গের ভঙ্গী নাই, উন্মত্ত ঝটিকাবেগ নাই, 
নির্মল স্বাভাবিক গতিতে এ ভাষা আপনার মনে আপনি বহিয়। চলিয়াছে। 
কোথাও চিরবিরহী হৃদয়ের করুণ অশ্রুনির্ঝর, কোথাও অপূর্ব মিলনের 
নির্মল আনন্দধারা, কোথাও বা মান অভিমানের মধ্য দিয়া বাঞ্ছিতের 
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সহিত মিলিত হইবার দ্বিগুণ বাসনা চিরঅম্বতময় সঙ্গীতধারায় 
ভক্তিমার্গে তরঙ্গিয়৷ চলিয়াছে। চগ্ডীদাসের ভাষার মধ্যে কোথাও 
চেষ্টা নাই, জোর করিয়া নান। উপম। অলঙ্কারে ভাষাকে ভারাক্রাস্ত 
করিবার প্রয়াস নাই। এখানে হুরবোধ্য কিছুই নাই ; এ ভাষার মধ্যে 
অস্পষ্ট, ঝাপসা, কুয়াসা ভাব নাই; এ সঙ্গীতের চ্যুতি নাই, পতন নাই । 
সমস্তই অখণ্ড সরস, সরল হইয় হৃদয়ের পূর্ণ উচ্ছাসে ভরিয়৷ আছে । 
এই ভাষার দিক দিয়া, এই সরলতা মাধুর্ষের দিক দিয়া চণ্ডীদাসের 
গীতিকবিত। বাংলা সাহিত্যের নবজীবন রসধার। | 

চণ্তীদাসের গীতিকবিতাগুলি এক একটি ক্ষুত্র, নাতিদীর্ঘ কবিতা, 
এক একটি ভাবের পূর্ণ অভিব্যক্তি এমন স্থুর তালললয় যুক্ত যে প্রত্যেকটি 
একটি অখণ্ড, প্রকৃত সঙ্গীত । এই এক একটি সুকুমার সুরভিফুলে কবি 
চণ্তীদ।স খঙ্গবাণীর অঙ্গ ভূষিত করিয়াছেন । এই ক্ষুদ্র কবিতাগ্চলির 
মধ্যে যে প্রাণস্পশী সজীবতা, যে আবেগ আছে, তাহার তুলনা নাই। 
সরল, সত্য, সাধারণ কথায় মধুর সঙ্গীতরসে যে গান বাংলার দীন, 
দরিদ্র, উচ্চ, নীচ, গ্রাম্য কৃষকদের প্রাণে একটি মর্মম্পর্শা আবেগ আনিয়। 
দেয়, সেই ভাষায়, সেই সঙ্গীতেই কবি চণ্ডতীদাস কবিত। রচনা করিয়া 
গিয়াছেন। এখানে স্থুরুচিপূর্ণ সমাজের উচ্চতর শিক্ষার উপযোগী 
করিবার কোন চেষ্টা নাই । তাই চণ্ডীদাসের সঙ্গীত, গীতিকবিতা, 
পাশ্চাত্য কবিতা হইতে বিভিন্ন । চণ্তীদাসের কবিতা বুদ্ধিকে নাড়৷ দেয় 
দেয় না, একেবারে মরমে পশিয়া প্রাণ আকুল করিয়া তোলে । তাই 
৭৬111000016 এর ]71170]01) 01 70106) 5176116গর 101550171- 
4101) প্রভৃতি গীতিকবিত৷ ঠিক একরূপ নয়। চণ্ডীদাসের মধ্যে এত 
বাহুল্য বর্ণনা নাই । তাহার কবিত। এত দীর্ঘও নয়। পাশ্চাতা কবিদের 
অপেক্ষ। চণ্তীদাসের কবিতা পবিত্রতায় অনেক উচ্চে। তাহার গভীর 
আকাশস্পর্শা পবিত্রতা, আধ্যাত্মিকতা পাশ্চাত্ত্য গীতিকবিতায় পাওয়া 
যাইবে ন। । চণ্ডীদাস শুধু কবি নছেন; তিনি সাধক,ভক্ত,চিরবিরহী চির- 
তৃষ্ঠার্তপরমাত্বার মিলনপিয়াসী ব্যাকুল মানব-মত্মার জীবন্ত গ্রতিচ্ছব। 


১৬৩ 


তাহার পর চণ্ডীদাস-কবিতার ভাব, আবেগ ও রস। চণ্তীদাস 
ভাষাকে ভাবের একাস্ত অনুগত, আজ্ঞাবহ মনে করিতেন। তাহার 
রচনায় নানাবিধ শববিষ্তাস নাই, উপমাপ্রাচূর্ধ নাই, ভাষার উত্থান 
পতন, দুবহতা৷ নাই, প্রাপ্ল ব্বচ্ছ হৃদয়ের ছবিটি ছত্রে ছত্রে আপনি 
বাহির হইয়। আমিতেছে। তাহার কবিশাগুলি বাস্তবিকই বাক্যময় 
চিত্রমালী । অনেকে বলেন চণ্ডীদাস অশিক্ষিত ছিলেন বলিয়! ভাষাকে 
তিনি নান। রূপ দিতে পারিয়াছিলেন । কিন্তু চণ্ডীদাস 'সশিক্ষিত ছিলেন 
একথা জোর করিয়। বলিতে পারি না। তাহার শব্দসম্পদ তেমন না 
থাকিলেও তাহার পদলালিতা কে অন্বীকার করিবে ? "৮ 


চণ্ডীদাস ভাবের কবি। কবিতা! পড়িতে পড়িতে তাহার হৃদয়টিই 
আগে দেখিতে পাই ৷ চণ্ীদাসের যে “অন্তর সহিত প্রেম বিজড়িত; 
রহিয়াছে তাহাই সহত্রর্ূপে বাহির হইয়া আসে । এমন গভীর প্রাণপুর্ণ 
আবেগ বৃঝি আর কোন কবিতাতে নাই । চণ্ডীদাস নিজেই প্রেমিক, 
সাধক, রজকিনীর “কামগন্ধহীন, নিকষিত হেমতুল্য প্রেমের চিরপূজারী । 
কৰি চণ্ডীদাসের এই আত্মান্ুভৃতি, এই ব্যক্তিগত ভাবোচ্ছস, রজকিনী 
রামীর প্রেম হইতে উদ্ভৃত হইয়াছিল । এই প্রেমই আবার রাধাকৃ্ণের 
হ্দয়ক্ষেত্র অবলম্বন করিয়া আপনার পুর্ণ বিকাশ, অবাধ স্বাভাবিক 
লীল৷ দেখাইয়া চলিয়াছে । চণ্ডীদাস কখনও রাধারূপে, কখনও বা 
কুষ্ণরূপে প্রেমের আবেগ, উত্তাপ, স্থখ, হুঃখ অনুভব করিয়াছেন; ভাবের 
পূর্ণ প্রবাহে, কল্পনার নির্মল করস্পর্শে তাহাকে চিরনুন্ৰর স্বগর্ণয় সৌরভ- 
ময় করিয়া তুলিয়াছেন। তাই চণ্ডতীদান এত সুন্দর, তাই তাহার কবিতা 
এত অম্বতরসম্থাদপূর্ণ। এই যে ব্যক্তিগত ভাবোৎকর্ষ, এই আত্মনিবেদন 
ইহা পূর্বযুগের সংস্কৃত সাহিত্যে পাওয়া যাইবে না । 91)6115%র কথায় 
“106 ড/015191) 006 16911 1105 2006 4100 1106 7792:6979 
19160 1701৮-_এই ভাবের এই প্রেম বর্ণনার প্রথম কবি চগ্ীদাস। 
চণ্তীদাস আদিরসের কবি, ভক্তিরসের সাধক । 
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চণ্ডীদাসের কবিতার ছত্রে ছত্রে স্বাভাবিক ভক্তিপ্রবণতা, “বধু তুমি 
যে আমার প্রাণ । “ধু কি আর কছিব আমি, জীবনে মরণে জনমে 
জনমে প্রাণনাথ হৈয়ো তুমি"শীতল বলিয়া শরণ লৈম্ু ও ছুটি কমল পায়, 
_-এই মর্মবেদন। নিবেদনের তীব্র আকাজ্ষ। । চণ্তীদাসের প্রেমগীতি 
বৈষব সাধনার রাধাভাবের চরম উৎকর্ষ ও পরিপূর্ণ বিকাশ । দীনেশ 
বাবুর মতে, চণ্ডীদাসের রচনায় নায়িকা রাধা অপেক্ষা রাধা! ভাবেরই 
অধিকতর বিকাশ । পদাবলী সাহিত্যে সধত্র আবার এই আধ্যাত্মিক 
ভাব তেমন ফুটিয়। ওঠে নাই। 

অনেকস্থলে নায়ক-নায়িকার পুর্বরাগ, বিরহ, মান সম্ভোগ, মিলন 
প্রভৃতি যেমন ফুটিয়া উঠিয়াছে, ভক্ত ভগবানের মধ্যে নিত্যসন্বন্ধ ও 
লীলাভাব তেমন পরিশ্ফুট হয় নাই। কিন্তু তাই বলিয়া কি চণ্ডীদাসকে 
ছোট কর! সইতে পারে? কবিতা দর্শন নয়, নীতিশান্ত্রও নয় গীতি- 
কবিতায় মনের ভাবকে বাহিরে আনিতে হইবে । যাহ! সহজে স্বাভাবিক 
ভাবে যে রূপ নিতে চায় তাহাকে তাই দিতে হইবে। জোর করিয়া 
তাহাকে আধ্যাত্বিকতায় সুন্দর কর! প্রকৃত কবির কাজ নয়। তাহ! 
হইলেও চণ্ডীদাসের সমস্ত রচন। পাঠ করার পর মনে হয় যে, তিনি 
দেহবর্ণনা, রূপ বর্ণনা, দেহের জন্বন্ধ, দেহের মিলন অপেক্ষা ভাববিহ্বল 
প্রাণের প্রাণারামের রূপদর্শন, ও মিলনের আনন্দকে স্ুস্পষ্টরূপে প্রকাশ 
করিয়াছেন। দেহের মিলন অপেক্ষা মনের মিলনকেই চণ্ডীদাস বড় 
বলিয়া মনে করিয়াছেন । তাই চত্ডীদাসের রাধিকা ভাবময়ী, উন্মাদিনী 
প্রেমবিহবঙ্লা, প্রথম হইতেই তিনি নাম শুনিয়া পাগল, 
তাই চণ্ডীদাসের কবিতায় পদে পদে আত্মবিসর্জন ; স্বাধিকারলোপ, 
তন্ময়তা ও মধুর ভাব । তাই. 91,5115%র মত চণ্তীদাসও “[11100০০0 
15 119 1)69115 09ড01101) ড/101) ড/10101 1 %/01510110 0101116%-- 
এই প্রেমমন্ত্রেরই কবি। দেহের মিলনকে তিনি যতদূর সম্ভব উচ্চস্তরে 
লইয়া! গিয়াছেন। চণ্ডীদাস-কাব্যের চরম উৎকধ ভগবানের পদে 
আত্মবিসর্জনে । পুনয়িলনে রাধিকার মুখ দিয়া তাই কবি বলিয়াছেন-_ 


১৬৫ 


“ধু তুমি যে আমার প্রাণ, 

দেহমন আদি তোমাতে ঈপেছি কুল শীল জাতি মান। 
অখিলের নাথ তুমি হে কালিয়া, যোগীর আরাধ্য ধন 

গোপ গোয়ালিনী হাম অতি হীনা, না জানি ভজন পূজন ৷ 
গীরিতি রমেতে ঢালি তনুমন দিয়াছি তোমার পায় 

তুমি মোর পতি, তুমি মোর গতি, মন নাহি আন চায়। 
কলহ্কী বলিয়। ডাকে মব লোকে তাহাতে নাহিক ছখ 
তোমার লাগিয়া কলঙ্কের হার গলায় পরিতে সখ । 

সতী বা অসতী তোমাতে বিদিত ভালমন্দ নাহি জানি 
কহে চণ্ডীদাস পাপ পুণ্য সম তোহারি চরণখানি। 


নায়িকার এই প্রেমোচ্ছাস ভক্তের আত্ম-নিবেদনে পরিণত হইয়। 
মানুষের সাধারণ সহজ স্বাভাবিক প্রেমকে ন্বর্গদ্ধারে লইয়া গিয়াছে । 
জগতের গীতিকাব্যে এমন মধুর আনন্দময় প্রেমের পর্রিণতি আর নাই। 
এ সঙ্গীত শুধু কৰি চণ্তীদাসের মনের কথ নয়, রাধাকৃষ্ণের মনের কথা 
নয়, রাধাকৃষ্ণের প্রাণের ব্যথ। নয়-_ইহ। বিশ্বমানবের মর্মের কথা, চির- 
বিরহী মানবাত্মার আশার বাণী__তাই সকলের মর্মস্থল এমন করিয়া 
স্পর্শ করে। 


চণ্ডীদাসের বপবর্ণনায়ও সংবম আছে । অকারণে তিনি শ্রীলতাকে 
নুরুচিকে আঘাত করেন নাই । দেহের সৌন্দর্য বর্ণনার মধ্যেও তাহার 
ভক্তির মধুর বিহ্বলভাব ফুটিয়া৷ উঠিয়াছে। “ছুইটি মোহন নয়নের বাণ 
দেখিতে পরাণ হানে,/পশিয়। মরমে ঘুচায় ধরমে পরাণ সহিত টানে”, 
আবার “ছুছ কোলে ছুছ' কাদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া ৮” সম্ভোগ মিলন 
অধ্যায়েও 'পরশে অবশ' “ভাবে ভরল মন' ইত্যাদি বর্ণনার দ্বার! দেহের 
মিলনকে তিনি যতদূর সম্ভব স্বাভাবিক ও সৌরভময় করিয়। তুলিয়াছেন। 
তাহার সৌন্দর্য বর্ণনায় খণ্ড নগ্ন সৌন্দর্য অপেক্ষা সমস্ত সৌন্দর্ধটিই 
চিন্রপটের মত প্রকাশিত হইয়াছে । 
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চগ্তীদাস প্রেমের একটি অবস্থ। বর্ণনা করেন নাই, প্রেমের সকল 
অবস্থাই তিনি বর্ণনা করিয়াছেন । পূর্বরাগের শ্যাম নাম তাহার মরমে 
প্রবেশ করিয়াছিল, “মোহন চাহন নয়নের বাণ” তাহার পরাণ টানিয়া- 
ছিল, তাহ।র হৃদয়ের ভাষ। বিরলে বসিয়। “সদাই ধেয়ানে” মেঘের পানে 
চাহিয়াছিল, ন্বপনসম প্রেম তাহার হাদয়ে জড়াইয়া গিয়াছিল, নাম জপিতে 
জপিতে তাহার তনু অবশ হুইয়! গেল, সম্ভোগ মিলনে মন ভাবে ভরিয়া 
উঠিল, শয়নে ন্বপনে শ্যামরূপ দেখিয়।, 'হাঁসিতে হাসিতে পীরিতি করিয়া 
জনম গেল, পুনমিলনে বিচ্ছেদ আশঙ্কায় তাহার প্রাণ কীাদিয়া উঠিল । 
প্রেমভিখারী চণ্তীদাসের মনে রোষনাই,ক্রোধ নাই, বরং তাহাতে প্রেমের 
দ্বিগুণ আকধণ। চগ্ীদাসের রাধিকা হিয়ার মাঝারে যতনে মনেব্র কথা 
বিরলে রাখিতে চান, "শ্যাম চিকন ধন'কে ছাড়িতে পারেন না। তিনি 
সদাই মনে মনে ভয় করিয়াছেন “সে রূপ লাবণ্য মোর হৃদয়ে লাগি আছে 
হিয়া হৈতে পাজর কাটি লৈয়! যায় পাছে।” ভাবসম্মিলনে চণ্ডীদাস 
উন্মাদ হইয়া গিয়াছেন। তাহার সাধকের সহান্ুতুতি উচ্ছুসিত হইয়। 
উঠিয়ছে--রাধিক! হইয়া তিনি গাহিয়াছেন 8 


“শ্যাম স্ন্দর, শরণ আমার, শ্যাম শ্যাম সদা সার 

শ্যাম সে জীবন, শ্যাম প্রাণধন, শ্যাম সে গলার হার ।” 
“তোমার চরণে আমার পরাণে লাগিল প্রেমের ফাসি 
সব সমপিয়! একমন হৈয়া নিশ্চয় হৈন্ু দাসী 1” 


'সর্বধর্মান পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ'__গীতার এই ভাবে 
রাধিক। উন্মাদিনী, কৰি চণ্ডীদাস আত্মহারা । কৃষ্ণ হইয়া আবার তিনি 
বলিয়াছেন--'উঠিতে কিশোরী বসিতে কিশোরী -*-ইত্যাদি__“গৃহমাঝে 
রাধা কাননেতে রাধা সকলে রাধারে দেখি _শয়নে ভোজনে গমনে 
রাধিকা রাধিক। সদাই মতি ।” এখানে রাধিকা জগতের সঙ্গে নিশিয়া 
এক হুইয়৷ গিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের কথায় রাধিক। “বুগে যুগে যেন তৃণে 
অলে ধূলির তলে এক হইয়া! রহিয়াছেন। “বিউগীলতায় জলদের 


১৬৭ 


গায়' জড়াইয়। রহিয়াছেন রাধাভাবে বিরাট বিশ্ব ভরিয়। গিয়াছে । এই 
তন্ময়তা, বিশ্বব্যাপী প্রেমভাব চণ্ডীদাসের শেষবাণী । 

বিষ্ভাপতির গীতিকাব্যে ভাষাসম্পদ চশ্তীদাসের অপেক্ষা অনেক 
বেশী, কিন্তু এত ভাবের এম্বর্ধ নাই। দৈহিক বর্ণনায় তিনি অনেকসময়ে 
শ্লীলতাকে ছাড়াইয়া গিয়াছেন। তবুও তাহার ভাবোল্লাসের অনেক 
পদই মনোরম । “আজু রজনী হাম ভাগে পোহায়িন্'র মতো পদ 
গীতিসাহিত্যে অতি বিরল। ভাবোচ্ছাসে তিনি এক এক স্থানে 
চণ্তীদাসকে অতিক্রম করিয়াছেন ! তাহার নিদর্শন তাহার অমর সঙ্গীত 

“জনম অবধি হম রূপ নেহারমু নয়ন ন। তিরপিত ভেল, 

লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু তবু হিয়া জুড়ন না গেল । 

তাহ! হইলেও চণ্ডীদাসের মত তত নির্জল স্বাভাবিক, সহজ, সরল 
ভাবোচ্ছাস বিদ্যাপতির ছত্রে ছত্রে মিলিবেনা। বিগ্ভাপতি সময়ে 
সময়ে চণ্ীদাসের সমান উচু হইয়া উঠিয়া এক একবার ছাঁড়াইয়াও 
গিয়াছেন, কিন্ত বেশীর ভাগই তিনি চণ্তীদাসের অপেক্ষা নিচু হইয়া 
চলিয়াছেন। চণ্ডীদাস-কাব্যে যাহার একান্ত প্রাচুধ, বিগ্ভাপতি-সাছিত্যে 
তাহার কচিৎ প্রকাশ । 


কালিদাস রাষ্স ॥ চণ্তীদাস। প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য, ১৩৫০ 


চণ্তীদাস যে প্রেমের কথা তাহার কবিতায় বলিয়াছেন_ তাহ: 
সাধজনীন ও সারভৌম। ইহার আধ্যাত্মিক অর্থগ্োতন। যে হয়ন। 
তাহ নহে। প্রেম গভীর হইলেই তাহা! লৌকিক গণ্ভী ছাড়াইয়। 
আধ্যাত্মিক লোকে চলিয়। যায়__রাধাকৃষ্ণের নাম না থাকিলেও তাহ! 
হইত। কবিতাগ্চলির মধ্যে আধ্যাত্মিক ইঙ্গিত কোথাও বিশেষ নাই__ 
কিন্তু বৃন্দাবন লীলার চিরস্তন তত্বের আলোকপাতে ইহা আধ্যাত্মিকতায় 


এই তত্ব সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ যাহ। বলিয়াছেন, তাহ এইখানে উদ্ধাত করি-__ 
"অসীমকে সীমার মধ্যে আনিয়া ভক্ত তাহাকে উপলব্ধি করিয়াছেন । আকাশ 
যেমন গৃছের মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়াও অসীম এবং আকাশই, সেইরূপ রাধাকষের 


১৮" 


মণ্ডিত হইয়াছে ; তাহা ছাড়। রাধাকৃঞ্জের প্রেমলীলার আধ্যাত্মিক পরি- 
বেষ্টনী 7২021910010 কবিতাগুলিকে একটা 79900 [1761016- 
(80107 দান করিয়াছে । 
কিস্তু চণ্ডীদাসের প্রেম-কবিতাগ্চলি লৌকিক জীবনের দিকেই 

আম।পিগকে অধিকতর আকুষ্ট করে । চণ্তীদাসের প্রেমের গান শুনিয়া 
ভক্তের চিত্ত স্বতই উধ্বদিকে প্রধাবিত হয়, কিন্তু আমাদের চিত্ত 
আমাদেরই চারিপাশের সমাজ সংসারের মধো ঘুরিয়া ঘুরিয়। দীর্ঘশ্বাস 
ত্যাগ করে । আমর! জিজ্ঞাসা করি-_ 

এ সঙ্গীত রসধারা নহে মিটাবার 

দান মর্তবাসী এই নরনারীদের 

প্রতি রজনীর আর প্রতি দিবসের 

তপ্তপ্রেম তৃষা ? 

ইহ চণ্ডীদাসের গানের সাহিত্যিক মূল্য বিন্দুমাত্র কমিতেছে না । 

কারণ লৌকিক গণ্ভতীর মধো গানগুলির অবস্থান হইলেও উহাদের 
গভীরতম বাণী অতিলৌকিক রসলোকেই পৌছিতেছে । অনির্চনীয় 
আস্বাছ্যমানত হইতে আমরা বঞ্চিত হইতেছি ন । কবিতার আধ্যাত্বিক 
অর্থও বাঙ্গ্যার্থ মাত্র । ব্যঙ্গ্যার্থের আবিষ্কার ও র্সাম্বাদন এক কথা নয়৷ 
ব্যঙ্গযার্থের আবিষ্কার রসান্বাদনে সহায়তা করে মাত্র, কোন কবিতার 
আধ্যাত্মিক অর্থ থাকিলেই তাহ। রসোত্বীর্ণ হইল না। বাচ্যাথের 
সাহাযো কোন কবিতা যেভাবে রসোত্তীর্ণ হইয়া! থাকে, আধ্যাত্মিক 
অর্থের সাহায্যেও তাহাকে সেইভাবেই রসোত্তীর্ণ হইতে হইবে-নতুব 


মধ্যে পরিচ্ছন্ন হইয়াও অসীম বঙ্গ ব্রহ্মই আছেন । মানবমনে অসীমের সাথকতা 
সীমাবন্ধনে আসিয়া । তাহার মধে। আসিলেই তাহা প্রেমের বস্ত হয়। নতুবা 
প্রেমান্থাদ সম্ভবই নয়। অসীমেব মধ্যে সীমাও নাই, প্রেমাও নাই । সঙ্গীহারা 
অসীম সীমার নিবিড় সঙ্গ চায়, প্রেমের জন্য । ব্রঙ্গের কষ্জপ ও রাধাবপের 
মধ্যে এই ততই নিহিত। অসীম ও সীমার মিলনের আনন্দই পদ্দাবলীর বণ 
ধরিয়াছে-- স্থষ্টিতে সার্থক হইয়াছে ।” 


১ ১৬৯ 


তাহ। ধর্মতত্ব হইবে- কাব্য হইবে না । অবশ্ঠট যে কবিতা আধ্যাত্মিক 
অর্থের সাহায্যে রসোত্তীর্ণ হয়, তাহাকে আমরা অনেক সময় 15910 
কবিত। বলিয়া থাকি । 

চণ্তীদাসের কবিতার 1১910 মূল্য যাহাই থাকুক-_-লৌকিক মূল্যের 
জন্টই তাহা রসোত্বীর্ণ। এখানে ক 'বতাগুলির লৌকিক মূল্যের কথাই 
বলিতেছি । চণ্তীদাসের আক্ষেপানুরাগের কবিতাগুলি লইয়া আলোচনা 
কাঁরলে আমরা দেখি__তিনি লৌকিকতার দিকে সচেতন দৃষ্টি রাখিয়াই 
চলিয়াছেন।'.. 

সমাজ সংসার প্রেমের মধাদা বুঝে ন।-তাহারা বুঝে নিজেদের 
আধিপত্য ও বিধি-বিধ'ন নিয়মশুঙ্খলার কথা । তাহারা যখন নিয়ম- 
শঙ্খলার বিধি-বিধান বচন করিয়াছে-_তখন তাহার অবশ্য সাধারণ 
কল্যাণের পিকে দৃপ্তি রাঁখিয়াঞ্ছে । প্রেমকে তাহারা হয় বিলাস- নয় 
স্বপ্ন_-নয় অলীক মোহমান্র মনে করিয়ছে। প্রেমের অস্তস্তলেব গভীর 
সত্যকে তাহার! স্বীকার করে নাই । তাহার। বলে- “প্রেম করিতে 
হয় আমাদের বিধি-বিধান মাঁনিয়া আমাদের শাসনেই প্রেম কর; তাহা! 
যদি না কর আমরা তোমায় দণ্ড দিব-_মামরা! তোমার বৈরী হইয়। 
ঈ্াড়াইব |” - 

আমাদের আদিম অবস্থায় নিয়মশৃঙ্খলার হয়ত” এত বাধাবাধন 
ছিল না। তারপর ক্রমে লোকাচার, কুলাচার, জাতি.ভর ইত্যাদি 
সামাজিক বিধি-বিধানের জটিলত। ও কড়াক:ড বাড়াষ্টয়। দিয়াছে । 
সামাজিক সংস্কার ও প্রেমের এই ছন্দ সকল দেশের সম্বন্ধেই খাটে। 
প্রেমের আকর্ষণ দেশকালাতীত সার্বজনীন মানবধন্রের উপর নির্ভর করে, 
প্রেম কোন দেশবিদেশের সমাজ ব1 সংসারের শাসন মানিয়! চলে না। 


সামাজিক বিধি-বিধানের জটিলতাই জটিল, তার প্রকৃতি-বিরোধী 
ব্যবস্থার জকুটি-কুটিলতাই কুটিল। এবং প্রেমই রাধা 
প্রেম যেখানে অত্যন্ত গভীর, অত্যন্ত ছুনিবার, সেখানে সে 


১ খ৩ 


সমাজ সংসারের শাসন মানিয়া চলিতে পারেনা । সকল বাঁধন কাটিয়। 
সে সিন্ুর উদ্দেশে শৈবলিনীর মত ছুটিয়। যায়, তখন সমাজ সংসারের 
সকল অস্ত্র উদ্যত হইয়া উঠে _সহত্র রসন। ফণ। তুলিয়া বিষোদগীরণ 
করিতে থাকে । প্রেমিকাব জীবনে তখন দারুণ ছন্দ উপস্থিত হয়। 
এ দ্বন্দের যন্ত্রণা দুবিসহ । প্রেমের ইহাই দাকণ দণ্ড । এইখানেই 
শেষ নয়--ইহার উপর যাহার জন্য এত জ্বাল।, সে যদি উপেক্ষা করে 
অথব। ভুলিয়! থাকে-_তাহা৷ হইলে প্রেমিকার আক্ষেপের অবধি থাকে 
না। জগতে এই ব্যাপার নিত্যই ঘটিতেছে । ইহা প্রেমপাশজডিত 
অবল। জীবনের নিদাকণ 78890%-এই সংসারে এ হতভাগিনীর 
মত অসহায় নিরাশ্য় যেন কেহই নাই। এই অবলা জীবনের গু 
গভীব বেণনার বাণী আমর! চণ্ডীদাসের কবিতায় পাই। শ্রীমতীর 
অন্তরে জগতের নিখিল উপেক্ষিত। প্রেমিক। এক কণ্ঠে আর্তনাদ করিয়। 
উদ্ভিম্াঙ্ছে। ইহাই চণ্তীদাসেব কবিতাব লৌকিক বূপ। 


অভিমানিনী শ্রীমতী কখনও প্রেমাস্পদকে তিরস্কার করিতেছেন, 
কখনও তাহার উদ্দেশ্যে কাকুতি মিনতি কবিতেছেন, কখনও সমাজ 
সংসারকে গালি দিতেছেন, কখনও প্রেমেবই নিন্দ। কবিতেছেন, কখনও 
নিজের অদৃষ্টকে ধিক্কার দিতেছেন, কখনও নিজেব অশরণতার কথা 
বলিতেছেন এবং কখনও ব1 মৃত্যু কামন করিতেছেন । এই আক্ষেপেৰ 
জন্ক আব্যাত্মিক অর্থের প্রয়োজন নাই- শ্রীমতীকে হ্বয়ং লক্ষী 
বানাইবারও প্রয়োজন নাই, কোন তত্বের সাহায্য লইয়া এই 
আক্ষেপের ভাষ! বুঝিবাব প্রয়োজন নাই । জগতেব সকল প্রেমিকের 
প্রাণের বাণী যাহা, তাহাই বাধার কে ধ্বনিত হইয়া সার্বজনীন মর্যাদা 
লাভ করিয়াছে । 


চণ্ডীদাস যে ভাষায় শ্রারাধার আক্ষেপাভিমান ব্যক্ত করিয়াছেন, 
তাহাতে একদিকে যেমন পুর বাঙ্গালীর ঘরোয়া ভাব আছে--তেমনি 
অন্তদিকে সার্বজনীন আবেদন (001)1%1১৪] 81)19681) আছে-_একদিকে 
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যেষন মনে হয় এই রাধা আমাদেরই গ্রামের এমনকি আমাদের পাড়ারই 
রাধ।--অগ্তদিকে তেমনি মনে হয় এ যেন যুগযুগাস্তরের দেশদেশাস্তরের 
রাধা । 


চণ্তীদাসের বৃন্দাবনখানি কলিত, কিন্ত রাধাটি একেবারে বাস্তব । 
হ্বপ্পের আবেষ্টনীর মধ্যে সত্যের এমন প্রতিষ্ঠ জগতেব অল্প সাহিত্যেই 
আছে। 


ষে রাধা বলিয়াছেন প্রেমের জন্য 'ঘর কৈনু বাহির, বাহির কৈন্ু 
স্বর" তাহার জীবনে ঘর ও বাহির (0109 ৪70 0075 /0114) ছুইই 
পাইতেছি-__বাংলার নিজন্ব পল্লীজীবনই ঘর, বিশ্বজনীনতাই বাহির। 
রাধা বলিতেছেন-_ 


কাহারে কহিব ছুখ কে জানে অস্তর। 
যাহারে মরমী কহি সে বাসয়ে পর ॥ 
ছার দেশে বসতি নাহি দোসর জন। ৷ 
মরমের মরমী নইলে না! জানে বেদনা ॥ 


প্রেমের স্পর্শ সকলের ভাগ্যে ঘটে না--কচিৎ কেহ প্রেমের ছুনিবার 
আকর্ষণ অনুভব করে । যে অনুভব করে, তাহার যে কি জবাল।, তাহ 
অন্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে ন। | “কি যাতন। বিষে জানিবে সে কিসে, 
সেজন্য চিরকাল অপরে প্রেমিকপ্রেমিকাকে পাগল, নিবোধ, ভ্রাস্ত, 
বিদ্রোহী,--এমনকি পাপপথচারী মনে করে । সেজন্য তাহাদের প্রতি 
কাহারও দরদ বা! সহানুভূতি থাকে না। প্রেম চিরকালই নিরাশ্রয়__ 
অসহায়। প্রেমিক! চিরদিনই “সোতের সে'ওলি?। 


£খের উপর ছুঃখ, দরদী মনে করিয়া কাহারও কাছে প্রাণের কথা 
বলিলে সে যে কৃত্রিম হৃদয়হীন অলীক প্রবোধ দেয় তাহাতে ব্যথা 
আরও দ্বিগুণিত হয়, আবার কেহ কেহ বা ধর্মোপদেশ দেয় । 


“মরম না জানে ধরম বাখানে সে আরও দ্বিগুণ ব্যথা |: 
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মনের কথাটি কাহাকেও বলিয়া ষে হ্বদয়ের ভার লঘ্ব কর! যাইবে, 
প্রেমিকার সে উপায়ও নাই । 


“এমন বাথিত নাই শুনয়ে কাহিনী; 


চণ্তীদাসের শ্রীরাধ। আগে বাঙ্গালার রাধ।, তারপর বিশ্বের রাধা । 
চণ্তীদাসের কবিতায় যতই অলৌকিক ইঙ্গিত থাকুক, তিনি তাহার 
রাধিকাকে লৌকিক জীবনের গণ্ডীর বাহিরে লইয়। যান নাই । সেই- 
জন্যই বোধ হয় চণ্তীদাসের রাধা আমাদের এত অন্তরঙ্গ । 


কবিকৌশলের জন্য চণ্ডীদাস বড কবি নহেন। চণ্ডীদাস যে পীরিতির 
গান গাহিয়াছেন, সে পীরিতি রসজীবনের চরম স্যগি। এ পীরিতি 
লৌকিক জগতে ছুর্লভ। ইহার কাছে জীবন "যীবন, ধন জন মান সব 
তুচ্ছ । এই গীরিতির সর্বন্বলুপ্তিভাব আমাদের চিন্তকে লৌকিক 
জীবনেই পরিচ্ছন্ন রাখে ন। । ইহ! অলৌকিক-_ইঈহা আামাদের চিত্তকে 
অতীন্দ্রিয় লোকে লইয়া যায় , আমাদের জ্রীবাত্মার অন্তরে যে চিরস্তন 
ব্যাকুলতা -_অজান। অনন্তের জন্য "য শাশ্বত মাগ্রহাকাজ্ক্ষ সপ্ত আছে 
তাহাই জাগাইয়া তুলে । তাহাতে অন্তরে যে অপূর্ণতা, অনিত্যতা, 
অন্বাতন্ত্য ও পরবশ্যতাঁর বেদন। জাগিয়া উঠে, তাহ! বিচ্ছেদের বেদনারই 
মত। আমাদের চিন্তও বাধিকার মত চিরস্তনের উদ্দেম্যে ছুটিয়। চলে। 
রবীন্দ্রনাথের ভাষায়-_“ইহা। সেই বিরহের গান, সেই মোহমন্ত্রগান, যাহা 
কবির গভীর প্রাণে চিরবিরহের ভাবনা, জাগাইয়া তুলে । চস্তীদাসের 
গানের ইহা 1৬১501০না হউক, (81150010051718] 11)1617015121101? | 
রবীন্দ্রনাথ এই অজানা অনস্তর তৃষ্জাকে বলিয়াছেন_ _মানবাত্মার 
“চিরবিরহিণী নারী”! 


শ্রীরাধার প্রেমাবেশ বর্ণনায় চণ্তীদাস রাধাকৃষ্ণের ভগবস্তা ভুলিয়া 
গিয়'ছেন। আপনার অন্তরের মধ্যে যে চিরবিরহিণী রাধা বিরাজ 
করিতেছে-_তাহার আকুতি আকুজতাকেই তাহার রচনায় রসরূপ দান 
করিয়াছেন। রাধিকার আনি আকুলতার গহুনতায় আমরাও ভাগবত 
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বা পুরাণের কথা ভুলিয়া যাই-_রাঁধা ষে ব্রহ্মের মোহিনীশক্তি তাহাও 
আমাদের মনে থাকে না। রাধা আমাদের কাছে চিরস্তনী নারী, 
জীবাত্মাও নয় ভক্তও নয়। আমাদের অন্তরের 'চিরবিরহিণী নারীই” 
এ রাধার সঙ্গে আর্তনাদ করিয়া উঠে। ইহার সহিত ব্রহ্মান্বাদের কোন 
সম্বন্ধ নাই, ব্রহ্ষাস্বাদসহোদর রসের মহিতই ইহার সম্পর্ক । 

রাধাকৃষ্জের প্রণয় যদি সাধারণ নরনারীর প্রণয়রূপেই পরিকল্পিত 
হইত, তাহ হইলেও রসের দিক হইতে কোন ক্ষতিই হইত না। পরমাতআর 
উদ্দেশে অনিত্যেরই হউক, আর, মানবের উদ্দেশে মানবীরই হউক, 
প্রেম সেই একই অনির্চনীয় বস্তু । সর্ব্পণ আত্মহারা এই যে প্রেমের 
আকুতি, ইহা! আমাদের চিত্তকে আধ্যানবস্তর সকল গণ্ডী এবং দেশ- 
কালের সীমা পার করিয়। কোথায় লইয়। যায়-_তাহ!। ভাল করিয়। 
বুঝাইবার উপায় নাই । সেকি কোন স্বপ্রলোক? সে কি কোন অনাবিদ্কৃত 
ভাবলোক ? সেকি মহামানবতার হৃদয়লোক ? তাহ। নির্দেশ করিয়া 
বলিতে পারা যায় ন। । যাহার! এই গভীর প্রেমের মাধুর্ষের মধ্য দিয়া 
্রহ্মাম্বাদ লাভ করেন, তাহাবর। ভাগ্যবান সঙ্গেহ নাই, আমরা যে ম্বাদ 
পাই তাহারও তুলন। কোন লৌকিক স্বাদের সহিত সম্ভবে না, ইহাই 
যথেষ্ট মনে করি । 

স্পষ্ট কথা, সত্য কথা, সহজ কথা, অনাবিল সরল কথা, অন্তরের 
অস্তস্তল হইতে অবলীলাক্রমে উদগীর্ণ কথা! কেমন করিয়। বিন। আড়ম্ববে, 
বিনা কলাশ্রীমগ্ডনে, বিন! আলঙ্কারিক চাতুর্ধে কাব্য হুইয়া৷ উঠিতে 
পারে, চণ্তীদাস তাহা দেখাইয়াছেন । চশ্তীদাসের রচন। সম্পূর্ণ মনোবেগ 
সঞ্জাত, ইহার রচনাক্রম সম্পূর্ণ আবেগাত্মক ব। 17110010191. ইহাতে 
যুক্তিমূলক ক্রম (],0£1081 990061০6) সন্ধান কর! বৃথা ।*% 

* অনেক পদে আমাদের যুক্তিসদ্ধিৎহথ মন এ ক্রম অনুসন্ধ/ন করিতে চায়, 
ন। পাইয়া একটু ্ষুপ্ন হয়। মনে হয়, ঘে কথার পর যে কথার আসিবার সন্ভীঘন। 
তাহা ধেন আলিল না। ট 


88." 


প্রাণের গভীর সত্যের বাণী যেখানে রসরূপ ধরিয়াছে, সেখানে 
অলঙ্কারশান্ত্র হতদর্প স্তস্তিত। গভীর প্রেমের ভাষাই ম্বতন্ত্র। এ 
ভাষ! পূর্ববর্তা সাহিত্য জানিত না। এ ভাষার প্রবর্তক চশ্তীদাস। 
অনেকে বলেন শ্রীচৈতন্য এ ভাষ! বাঙ্গালীকে শিখাইয়াছেন। হাই 
অনেকের মতে শ্রীচৈতন্যর পর চণ্তীদাস নিশ্চয় আবির্ভ্ূহ হইয়াছেন । 

ব্রজলীল-স।হিত্যের ইতিহাসের দিক হইতে এ কথা সত্য হইতে 
পারে, কিন্তু যে বাঙ্গালীহ্ৃদয় মন্থনে চৈতন্যচন্দ্রের উদয় হইয়াছে সেই 
বাঙ্গালী হৃদয়ে এই ভাষামৃত নিশ্চয়ই সঞ্চিত ছিল। কবি বাঙ্গালী 
প্রাণের সেই অস্তৎস্তপ্ত ভাবাকে কাব্যরূপ দান করিয়াছেন, অস্তঃহ্বপ্র 
কাকলী যেমন বিহগের সঙ্গীতে পরিণত হয়। যুগে যুগে বাঙ্গালীর 
প্রেমিক হৃদয় যে ভাষায় অন্তরের গভীরতম আকুন্তি প্রকাশ করিয়াছে, 
ইহু। সেহ ভাষা । 

এক একবার তাই মনে হয়, এই পদাবলী “যন চতণ্তীদাসের শ্টি 
নয়, চণ্তীদাহসর আবিক্ষাব | যুগ যুগ হইতে বাঙ্গালীর অন্তরেট যেন এই 
কথাগুলি গুক'শের জন্য প্রতীক্ষ। ক রতেছিল? উপযুক্ত কবির অভাব 
সেগুলি মৃচ্ছনা লাত করে নাই । চণ্তীদাসই সেই কবি, যিনি এগুলি.ক 
ছন্দে স্থুরে বাণীরূপ দান করিয়াছেন। 

রাধাশ্থামের পীরিতি বড় আদরের, বড় আকুতির, বন্ড বেদনার ধন। 
এই শ্যাম মানুষও নয়, দেবতা নয় । বাঙ্গালী হৃদয়ের সমস্ত সৌকুমাষ, 
মাধুষ, নেহমমতা, গীতি ও সরলতা যেন বিন্দু বিন্দু করিয়া উপচিত 
হইয়া শ্যামসুন্দর মুত্তি ধবিয়াছে । আর তাহার আতি, আশ', আকাজা 
আকুলতা ও জীবাত্ার অস্তনিহিত অতিলৌন্কিক পিপাসা সমস্ত একত্র 
মিলিয়া রাধারপ ধরিয়াছে । সেই রাধাশ্যামের প্রেমলীলার কথা 
গাহিয়াছেন রসের গুরু বাঙ্গালীর রসজীবনের মুত্তিমান বিগ্রহ কবি 
চণ্তীদাস। তাই এই লীলাকথা:ক রসোত্বীর্ণ করিতে কোন বেগ 
পাইতে হয় নাই। সেইজন্যই চণ্ডীদাসের পদাবলী বাঙ্গালার আপামর 
সাধারণ সকলেই উপভোগ করিয়াছে । 


১৭৫ 


শক্কপ্ীপ্রসাদ বস্থু॥ কবিতাপস চণ্ীদাস। চণ্তীদাস ও বিষ্ঠাপতি, 
(১৩৬৭) 


চণ্তীদাস কি আধ্যাত্মিক কবি? 

_চণ্ডীদাসের মত কবিরা আছেন বলিয়া আধ্যাত্মিক অনুভূতি 
বাঙ্‌ময় হইতে পারিয়াছে। শ্রীচৈতম্তের মত জীবন, চণ্ডীদাসের মত 
কাব্য- আধ্যাত্মিক তার এত বড় সাক্ষ্য প্রমাণ আর কোথায়? ফাহার। 
আত্মদর্শন লিখিবেন, দৃষ্টাস্তের জন্য তাহাদের বারবার এ প্রেমজীবন 
ও কবিজীবনের আঙিন। দ্বারে আসিতে হইবে । চণ্তীদাস আত্মসমর্পণ 
করিয়৷ নিজের সমগ্র চেতনার রূপাস্তরে দিব্য সঙ্গীত শুনিয়াছিলেন,_- 
তিনি যখন ভাবের ও রূপের কথা বলেন, তখন একরূপে, নিতাচেতনার 
সুরবূপে, তাহাই চুড়ান্ত ষ্টি হইয়। যায়। চৈতন্যের পূর্বে বা পরে হউন, 
চণ্তীদাদ চৈতন্তের অনামাঙ্কিত যে হ্ববপ-চিত্র আকিয়াছেন_ তাহাই 
অগ্াবধি শ্রেষ্ঠ চৈতম্যচিত্র-_চৈতন্থতত্বের মুখ্য কবি গোবিন্দদা দও 
সেখানে পরাভূত প্রজাপতি । ** 


গভীরতম অর্থেই তিনি আধ্যাত্মিক'। তাহার রাধার প্রেমকে 
প্রাণময় বা সন্তাময় বলিলে যথেষ্ট বলা হয না, তাহ। রক্ত, মাংস 
এমনকি অস্থিময়। যেখানে প্রেমে নিত্য “সতীদাহ __যেখানে চূর্ণ 
পঞ্জরাস্থির উপরে প্রেমনিশান ওঠে সে প্রেমকে গতানুগতিক অর্থে 
ধর্মীয় প্রেম বলিলে অসম্মান করা হয়-_-তাহা চরমার্থে আব্যাত্মিক | 
পূর্বরাগে সত্তার জাগরণ, রূপান্ুরাগে দৃষ্টিপ্রদীপের আরতি, আক্ষেপান্ু- 
রাগে বেদনাগ্রিতে আত্মশোধন, মিলনে একরাত্রির দীপান্ধি 5, বসোদ্গারে 
স্মু্তচর্বণ, প্রেষবৈচিত্ত্যে জন্মাস্তরীণ ভাবোদ্বোধন, মাথুরে নিশাগাহন 
এবং ভাবোল্লাসের নিত্যবৃন্দাবন। অধ্যাত্মসাধনার এমন বিকাশক্রম 
আর কোথায় পাইব ! বৈষ্বপদকারকের মধ্যে একমাত্র চণ্ডীদাসই 
মিষ্টিক। রাগাত্মিকতার সঙ্গে মিষ্টিসিজমের গভীর সম্পর্ক; চণ্তীদাস 
রাগাত্মিকভার ভাবুক ও সাধক। তিনি মৌনের মহান সঙ্গীতকার ৷ 
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তিনি এত বলিয়াছেন, তবু ষেন কিছুই বলেন নাই । তিনি নৈঃশব্দের 
মহাকবি ।'*' 

প্রগল্ভ চঞ্চলতা। সহর্ধ উচ্ছাস, উদ্দীপ্ত উল্লাস, সমুদ্রবিস্তার ব্যাপ্তি, 
নীরব সায়রে গাহন-_ প্রাণের কত 'রূপ'ই আছে। চশ্তীদাসের রাধ। 
অপরপক্ষে জীবনের একাস্তিক অপন্ছতিকে গ্রহণ করিয়াছিল । প্রাপ্তির 
উৎসবরাত্রে লোককণ্ঠের কোলাহল ,_এ রাধা পাইল না। “কুলে 
কুলে স্তব্ধ নিটোল গভীর ঘন কালো একটি শ্রুময় চির-বিশ্রাম 
তাহার জন্য । সেখানে কেহ নাই. সখীরা পর্যস্ত নয়,__-নিঃশব্দের 
পরিব্যাপ্ত অন্ধকারে চেতনার ্বর্ণরেখার মত একটি বূপকে,_রাধিকাকে, 
দূর হইতে দেখার সৌভাগ্য--সে আমাদের যুগ যুগের সৌভাগ্য । 

সেই রাধার পাশে রাধার পাশে রাধা-কবি। বেদনার কালীদহে 
সিত পদ্ধের মত এই কবি। চণ্ডীদাস কবি-তাপস। এত অনাবরণ 
অনির্বাণ আত্মবান কবি আর কে! প্রেম যে দ্রবীভূত হৃদয়, 
কান্না যে বিগলিত নয়ন, এবং হাসি যে ছলোছলে। আত্মা__চণ্ীদাঁসই 
তাহা! জানাইযুছেন। যত মুছুকণ্ঠে করা হোক না কেন, তাহার সম্বন্ধ 
সমস্ত স্তোত্র বা বন্দনাই কর্কশ ও শব্দমুখর মনে হয়। তীহার স্যষ্টি 
সম্বন্ধে বলিতে তাই ভয় জাগে। এত শান্ত, সুস্থির, শিশির বিন্দুর 
সকুমারতায় স্সিগ্ধ পদকার আর কেউ আছেন কিন: সন্দেহ । চণ্তীদাসের 
পদে করুণ মরণের সন্ধ্যাছায়ায় অমর প্রেমের দীপশিখ। । 
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জান্দাগ 
রাধাবলীভ || ত্রানদাস বন্দন। । 


ধন্য ধন্য কবি জ্ঞানদাস। 

এ গৌড় মণ্ডলে যার মহিমা প্রকাশ । 
হ্বধামাখ। যার পদাবলী । 

শ্রবণে প্রবেশমাত্র মন যায় গলি ॥। 
কবিত্ব-সরসী মাঝে যার । 
ব্রসিক-মরাল সদ! দেয়ত সাতার ॥। 
গাইল ব্রজের গুঢ রস। 

দবববে মানস যার পাইয। পরশ || 
মঙ্গল ঠাকুর ধন্য ধন্য | 

অনুপম কবিত্ব লভিল! করি পুণ্য ॥ 
কোমল চব্পণ পদ্মে তার । 

করে রাধাবল্পভ প্রণতি বারেবার ॥ 


ভহ।নদাস | ( বঙ্গদর্শন, ১২৮৭ ) 


বৈষুব কবিদিগের মধ্যে বিদ্যাপতিচণ্তীদাঁস ও গোবিন্দদাস সর্বোৎকৃষ্ট 
কবি বলিয়া খ্যাত, এজন্ঠ তাহার কতক স্থপরিচিত। আরও কয়জন 
কবি আছেন, তাহাদিগের রচনা সচরাচর তত উৎকৃষ্ট নহে ; তাহারা 
তত বিখ্যাতও নছেন। অথচ তাহার। অনেকেই স্ুকবি বলিয়। গণ্য 
হইবার যোগ্য । 


বৈষ্বদিগের কবিত।, সকলই রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক, অন্ত বিষয়ক কবিতা 
পাওয়। যায় না। ইহা! পরিতাপের বিষয় সন্দেহ নাই। তবে, 
ভাহাদিগের গণ এই যে, তীহারা রাধাকুষ্ণোপলক্ষে সাধারণ মানব হৃদয় 
চিত্রিত করিয়াছেন । মন্ুষ্যহৃরয়ের সঙ্গে মনুষ্যহ্গদয়ের ঘষে নিত্য 
পহ্দ্ধ তাহারই অভিব্যক্তি কবিতার বিষয়__াহারা রাধাকৃঞ্ণ নামে 
বিরক্ত, তাহার! উক্ত নামছয়ের স্থলে ক ও খ আদেশ করিয়া পাঠ করুন 
কোন ক্ষতি হইবে ন!। আর বখন রাধাকৃষ্ণ বাঙ্গালী জাতির অস্থি- 
মক্ভায় প্রবেশ করিয়াছে, তখন তৎ্প্রতি বিরক্ত হইয়া, জাতীয় 
কবিতার জাতীয় চরিত্র নিরীক্ষণে পরানুখ হইলে চলিবে না দেহ 
কাটিয়! শররীরতত্ব ন। জানিলে চিকিৎসক হওয়া যায় ন।। 


জ্ঞানদাস কে, তাহার কোথায় নিবাস, তিনি কোন শ্রেণীর জোক 
ছিলেন, কোন সময়ে লিখিয়াছেন, তাহা আমরা জ্ানিন. | 


জ্ঞানদাস প্রথম শ্রেণীর কবি নহেন । তথাপি আদরণীয় । কিন্ত 
তাহার কবিতা মধো মধ্যে অশ্লীলতা দোষে ছৃষ্ট। 


বিদ্যাপতি প্রভৃতি প্রাচীন কবিদিগের রচনায়, অপ্রাকৃভ বর্ণন 
দোষ তাদৃশ দেখা যায় না-_ভারতচন্দ্র(দি আধুনিক কবিদিগের 
রচনায় সে দোষ লক্ষিত হয । “নিদ যাই মনের হরিষে” শ্রাবণ 
রজনীতে, বৃষ্টির সময়ে “কোকিল কুহরে কুতৃহুলে” “ডাহুকী সে গরজে" 
এগুলি আধুনিক কবির লক্ষণ । 


১৭৯ 


বিষ্ভাপতি যে ভাবায় গীত রচনা করিয়াছেন, তাহ! আধুনিক বাঙ্গালা 
হইতে বিভিন্ন_হিন্দীর সদৃশ । দেখা যাইতেছে জ্ঞানদাসের কতকগুলি 
গীত প্রচালিত ভাষায় লিখিত। আবার কতকগুলি গীতে বিগ্যাপতির 
ভাষা অন্ুকৃত হইয়াছে। অতএব কোন কোন কৰি যে ইচ্ছাপূর্বক 
হিন্দী মিশাইতেন, তাহাতে সংশয় নাই। কিস্তৃতাই বলিয়া এমন 
সিদ্ধান্ত কর! যায় ন! যে বিগ্ভাপতির ভাষা! কৃত্রিম । ভারতচন্দ্র বা 
জ্ঞানদাসের হিন্দী বা ব্রজভাষ। ছদ্মবেশী বাঙ্গালা, ইহা স্পষ্ট দেখা যায়, 
কোনস্থলে বুঝিবার কষ্ট নাই । বিগ্যাপতির ভাষা একেবারে অনেক 
স্থানে বুঝ! যায় না । বোধ হয় বিদ্যাপতির ভাষ৷ প্রকৃত__-তিনি মাধুর্ষের 
বাসনায় হিন্দীর অনুকরণ করেন নাই। তবে ভারতচন্দ্র, জ্ঞানদাঁস 
প্রভৃতি মাধুর্যহেতূ, তাহার ভাষার অনুকরণ করিয়াছেন । 


রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ॥ বৈষ্ণব কবির গান। (নবজীবন, কাতিক 
১২৯১) 
সৌন্দর্ধ পৃথিবীতে স্বর্গের বার্তা আনিতেছে। যে বধির ক্রমশ: 
তাহার বধিরত। দূর হইতেছে । বৈষ্ণব জ্ঞানদাসের একটি গান পাইয়াছি, 
তাহাই ভাল করিয়। বুঝিতে গিয়া আমার এত কথা মনে পড়িল। 
সৌন্দর্বন্বরূপের হাতে সমস্ত জগতই একটি বাশী। ইহার রঙ্ধে। 
রন্ধে তিনি নিঃশ্বাস পুরিতেছেন ও ইহার রক্ধে রন্ধ্রে নৃতন নৃতন 
স্থর উঠিতেছে। মানুষের মন কি আর ঘরে থাকে? তাইসে 
ব্যাকুল হইয়া বাহর হইতে চায়। সৌন্দর্যই তাহার আহ্বান গান । 
সৌন্দর্ধই মেই দৈববাণী। কদশ্বফুল তাহার বাশীর স্বর ;_বসস্ত 
তাহার বাশীর স্বর, কোকিলের পঞ্চমতান তাহার বাশীর ন্বর। সে বঝাশীর 
স্বরকি বলিতেছে ? জ্ঞানদাস হাসিয়া বুঝাইলেন, সে কেবল বলিতেছে 
“রাধে, তুমি আমার”-_ আর কিছুই না। আমরা শুনিতেছি, সেই 
অসীম সৌন্দর্য অব্যক্ত কণ্ঠে আমাদেরই নাম ধরিয়া ডাকিতেছেন। তিনি 
বলিতেছেন - “তুমি আমার, তৃমি আমার কাছে আইস।” এই জন্ত 
আমাদের চারিদিকে ঘখন সৌন্দর্য বিকশিত হুইয়। উঠে, তখন আমর! 
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যেন একজন কাহার বিরহে কাতর হই--সংসারের আর যাহারই প্রত 
মন দিই, মনের পিপাসা যেন দূর হয় না। এইজন্য সংসারে থাকিয়! 
আমর! যেন চিরবিরহে কাল কাটাই । কানে একটা বাশীর শব্দ 
আসিতেছে ; মন উদাস হইয়া যাইতেছে, অথচ এ সংসারের অস্তঃপুর 
ছাড়িয়। বাহির হইতে পাব্রি না । কে বাশী বাজাইয়া আমাদের মন 
হরণ করিল, তাহাকে দেখিতে পাইন। . সংসারের ঘরে ঘরে তাহাকে 
খুঁজিয়। বেড়াই । অন্য যাহারই সহিত মিলন হউক না কেন, সেই 
মিলনের মধ্যে একটি চিরস্থায়ী বিরহের ভাব প্রচ্ছন্ন থাকে । 

এই বাঁশীর ডাক শুনিয়াই বলিতেছিলাম সৌন্দর্যে ন্ব্গ মের উত্তর 
প্রত্যুত্তর হয়। 


রবীজ্জলাথ ঠাকুর || ছন্দ । ১৩৩০ 


কবিতার বিশেষত্ব হচ্ছে তার গতিশীলতা । সে শেষ হয়েও শেষ 
হয় না। গছ যখন বলি “একদিন শ্রাবণের রাত্রে বৃষ্টি পড়েছিল.” 
তখন এই বলার মধ্যে খবরট! ফুরিয়ে যায় । কিন্তু কবি যখন বললেন. 
রজনী শাঙন ঘন ঘন দেয়।-গরজন 
রিমি-বিমি শবদে বরিষে | 
তখন কথা থেমে গেলেও, বল। থামে ন। । 


এ-বুষ্টি যেন নিত্যকালের বৃষ্টি, পণ্জিকা-আশ্রি*্ কোনো দিনক্ষণের 
মধ্যে বদ্ধ হয়ে এ বৃষ্টি স্তব হয়ে যায়নি । এই খবরটির উপর ছন্দ যে- 
দোল৷ স্থষ্টি করে দেয় সে-দোল! এ খবরটিকে প্রবহমান করে রাখে । 


রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ॥ তথ্য ও সত্য। সাহিত্যের পথে; ১৩৩১ 


কবিতা যে ভাষা ব্যবহার করে সেই ভাষার প্রত্যেক শব্দটির 
অভিধাননিরিষ্ট অর্থ আছে। সেই বিশেষ অর্থই শব্দের তথ্যসীমা । 
এই সীমাকে ছাড়িয়ে শবের ভিঙর্ণ দিয়েই তো! সত্যের অসীমতাকে 
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প্রকাশ করতে হবে। তাই কত ইশারা, কত কৌশল, কত ভঙ্গি । 
জ্ঞানদাসের একট পদ মনে পড়ছে-__ 
রূপের পাথারে আখি ডুবিয়া রহিল । 
যৌবনের বনে মন পথ হারাইল ॥ 
তথ্যবাগীশ এই কবিত। শুনে কী বলবেন। ডুবেই যদি মরতে হয় 
তো! জলের পাথার আছে, রূপের পাথার বলতে কী বোঝায় । তার 
চোখ যদি ডুবেই যায় তবে রূপ দেখবে কী দিয়ে। আবার যৌবনের 
বন কোন্‌ দেশের বন। সেখানে পথ পায়ঈ বা কে আর হারায়ই ব! 
কি উপায়ে। যারা তথ্য খোজেন তাদের এই কথাটাই বুঝতে হবে 
যে, শবের নির্দিষ্ট অর্থ যে তথ্যের ছুর্গ ফেঁদে বসে আছে, ছলে বলে 
কৌশলে তারই মধ্যে ছিদ্র করে নানা ফাঁকে নানা আডালে সত্যকে 
দেখাতে হবে। 
জিতেক্জলাল বন্ু।। বৈষ্ণব কবি জ্ঞানদাস। (নবপধায় বঙ্গদর্শন, 
১৩. ৯) 
জ্ঞানদাসের রাধাচরিত্র আলোচনা করিলেই হাদয়ঙ্গম হইবে যে, 
জ্ঞানদাসে বিদ্যাপতি ও চণ্তীদাসের সমন্বয় হইয়াছে । বিদ্ভাপতির 
রাধিক। রূসিকা, চঞ্চল, সরলা, স্ফুটিতমাত্রযৌবনা, প্রণয়রসমুগ্ধা, 
দৈহিকস্তুখপ্রিয়া নায়িকা চণ্তীদাসের রাধিক যৌবনে যোগিনী 
মনোময়ী, দেহবুদ্ধিহীনা । চগ্তীদাসের রাধিকার দেহ আছে তাহ 
বুঝিবার যে নাই, মন ও ভাব ম্বতঃবিকশিত। বিদ্যাপতির শ্রীরাধা 
লালসাময়ী, চশ্ীদাসের রাধা পাগলিনী । এই কারণে বিগ্ভাপতির 
রাধিকার মিলনে আনন্দ, বিচ্ছেদে মিলন-_মার চণ্ীদাসের রাধিকার 
সন্ভোগে বিচ্ছেদ, বিচ্ছেদে দৈন্ত । জ্ঞানদাসের রাধিকা ভাবময়ী, 
পূর্বরাগে অনেক পরিমাণে চণ্ডীদাসের রাধিকার মতো বেদনাময়ী, 
কিন্তু দেহ বুদ্ধিহীন। নহে ১ এইজন্য সম্ভোগে আনন্দময়ী ও ভাবময়ী 
বৈচিত্রান্ুসন্ধানময়ী । মিলনেই কবি রাসলীলা, দোললীলা, ঝুলন 
প্রভৃতি নানা বিধ সুন্দর চিত্র প্রদর্শন করিয়াছেন । জ্ঞানদাসের শ্রীরাধ। 
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কিন্ত বিদ্াপতির রাধার মত তীব্র লালসাময়ী নছেন, তাই বিরহে তাহার 
বিস্তাপতির রাধিকার তুল্য একাগ্রতা নাই । বিগ্ভাপতির রাধিকা 
বিরহে অন্ুক্ষণ মাধব মাধব চিন্তা করিতে করিতে “ভেল মাধাই' ; চিন্তার 
এমন প্রথরত!। আমর জ্ঞানদাস ব1 চণ্ডীদাসে দেখিতে পাই না । কিন্তু 
জ্ঞানদাসের শ্রীরাধার আসঙ্গ লিপ্দ। ছিল বলিয়! বিরহে তাহার হৃদয়ে 
চণ্তীদাসের শ্্রীরাধা অপেক্ষা বেদনান্র প্রাখ্য আছে । এইবূপে 
জ্ঞান্দাসে বিদ্যাপতি ও চগণ্তীদাসের কথণ্চিৎ সামঞ্জস্য হইয়াছে । 


সতীশচন্দ রায় | ভ্বানদ।সের পদাবলী । (সাহিত্য পরিষদ 
পত্রিকা, ১৩১২ ) 


বৈঝুব পদকর্তাদিগের মধ্যে জ্ঞানদাসের স্থান অতি উচ্চে। বন্ছ 
মনীষী সমালোচক বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের পরেই জ্ঞানদাসের স্থান 
নির্দেশ করিয়। থাকেন ; কেহ কেহ বা জ্ঞানদাস অপেক্ষা গোবিন্দদাসকে 
শ্রেষ্ঠ বিবেচনা করেন। বস্তুতঃ শ্রীচৈতম্যদেবেব পরবতী সার্ধ শতাধিক 
বৈষ্ণব পদকর্তাদিগের মধ্যে জ্ঞানদালস ও গোবিন্দণ।সই যে কবিত্ বিষয়ে 
শ্রেষ্ঠ, সে সম্বন্ধে সমালোচকগণ মধ্যে মতভেদ দেখ। যায় না। স্বর্গীয় 
হেমবাবু ও নবীনবাবুর মত বিভিন্ন প্রকৃতির ছুইজন কবির মধ্যে 
কে শ্রেষ্ঠতর, এক কথায় উত্তর দেওয়া যেরূপ অসস্তব, জ্ঞানদাস ও 
গোবিন্দদাস মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ, এক কথায় ইহার উত্তর দেওয়াও সেইরূপ 
অসম্ভব। এই জটিল প্রশ্রের প্রকৃত উত্তর দিতে হইলে উল্লিথিত 
কবিগণের মধ্যে কাহার কি বিশেষত্ব, তাহার' কে কোন শ্রেণীর রচনায় 
অধিক দক্ষতা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার মীমাংসা করাই সবাগ্রে 
'বশ্যক হয়; উহা! মীমাংসিত হইলে তাহাদিগের মধো তুলনায় 
সমালোচন! কিয়ৎপরিমাণে স্ুসাধ্য হইতে পারে । জ্ঞানদাস ও গোবিন্দ- 
দাস সমসাময়িক কবি ছিলেন, নরহরি চক্রবঙণর “ভক্তিরত্বাকর? 
গ্রন্থের বর্ণনায় আমন উভয়কেই তদাশীস্তন অন্যান্ত বৈফব মহাজন 
সহকারে খেতুরির শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা মহোৎসবে উপস্থিত দেখিতে পাই । 
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জ্ঞানদাস ও গোবিন্দদাস উভয়েই সংস্কৃত, বাঙ্গাল। ও হিন্দী, মৈথিল 
প্রভৃতি ভাষাসাছিত্যে পারদর্শা ছিলেন এবং উভয়েই পূর্ববর্ত রেট 
পদকর্তা জয়দেব, বিদ্যাপতি ও চণ্তীদাসের আদর্শে পদরচন! করিয়।ছেন * 
তথাপি গোবিন্দদাসের পদাবলীতে বিচ্ভাপতির-_বিশেষতঃ জয়দেবের 
প্রভাব যেরপ ম্ুস্প্, জ্ঞানদাসের পদাবলীতে সেরূপ নহে, তাহার পদ- 
সমূহে নান্ন,রের ন্বভাব কৰি চণ্ডীদাসের প্রভাবই সুপরিক্ষুট । গোবিন্দদাস 
যেরূপ জয়দেবের অপূর্ব অনুকরণে স্বললিত অন্থপ্রাস-যোজনা; পদ- 
মাধুর্য, ও অলঙ্কার-চাতুর্ধ প্রদর্শন করিয়া, আমাদিগের বিন্ময় ও প্রীতির 
উৎপাদন করেন, জ্ঞানদাসও সেইরূপ চণ্ডীদাসের ম্যায় প্রাল ও 
স্থগভীর রসপুর্ণ রচনায় আমাদিগকে বিমোহিত করিয়া থাকেন। 
জ্ঞানদাসের এই উৎকৃষ্ট পদগুলির প্রায় সমস্তই চণ্ডীদাসের ম্তায় অমিশ্র 
বাঙ্গালা ভাষায় রচিত । গোবিন্দদাসের অমিশ্র বাঙ্গাল! পদ ছুই চারটি 
পাওয়। গেলেও, সেইগুলি তাহার উৎকৃষ্ট পদ বলিয়া গণ্য কর! যাইতে 
পারে না; কিন্ত জ্ঞানদাসের-_ 

দেখরে সথি শ্যামচন্দ ইন্দুবদনি বাধিক। 

বিবিধ যন্ত্র যুবতিবৃন্দ গাওয়ে রাগ-মালিকা! ॥ 

মন্দপবন কুঞ্জ-ভবন কুন্থম-গন্ধ-মাধুরী । 

মদন-রাজ নব সমাজ ভ্রমর-ভ্রমরি-চাতুরী ॥। 
প্রভৃতি ব্রজবুলি পদগুলি বিগ্ভাপতি ও গোবিন্দদাসের উৎকৃষ্ট মৈথিল ও 
ব্রজবুলি পদের সহিত তুলনায় অযোগ্য নহে । পক্ষাস্তরে 
জ্ঞানদাপের-_ 

“দেখ্য। আইলাম তারে সই দেখ্য। আইলাম তারে । 

এক অঙ্গে এত রূপ নয়ানে না ধরে ॥**- 
ইত্যাদি সরল, মধুর, গভীর ভাবপূর্ণ বাঙ্গালা পদগুলির তুলনা স্থল 
সমগ্র পদাবলী-সাহিত্যেও বিরল । স্তুতরাং গোবিন্দদাসের ব্রজবুলি 
পদাবলী অন্ুপ্রাস, পদলালিত্য ও অলঙ্কার-পারিপাট্য বিষয়ে অতুলনীয় 
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বলিয়া স্বীকার করিলেও বাঙ্গালা ও ব্রজবুলি-_উভয়বিধ উৎকৃষ্ট পদ- 
রচনায় দক্ষতা ও অপূর্ধ কবিত্বপূর্ণ অত্যুৎকৃণ্ট বাঙ্গালা পদরচনার জন্য 
বাঙ্গালাভাষার গীতিকবিদিগের মধ্যে চণ্ডীদাসের পরেই জ্ঞানদাসের স্থান 
নির্দেশ করিলে কোনরূপেই অসঙ্গত হইবে না । 


শহ্করী প্রসাদ বনু ॥ জ্ঞানদাস। (মধ্যযুগের কবি ও কাব্য, ১৩৬২) 

বৈষ্ণবকবিকুলের মধ্যে, আধুনিককালে লিরিক-প্রতিভা বলিতে 
যাহ বুঝি, তাহ! যদি কাহারও থাকে, তবে হ্হানদাসের । জ্ঞানদাসের 
গাঢ গভীর অনুভূতির আকুতি ছিল এবং জ্ঞানদাস জানিতেন কেমন 
করিয়া সেই অনুভূতিকে সংহত তীব্র আকারে প্রকাশ করিতে হয়। 
অনুভূতির গভীরতার দিক হইতে চণ্ডীদাস জ্ঞানদাস অপেক্ষা অনেক 
অগ্রসর , কবিতার রূপবিলাঁস ও মণ্ডনকলার বিচারে গোঁবিন্দদাসেব 
মাসন হ্ভানদাসের উধের্বে। কিস্তু এই উভয়ের সমন্বয়-_রূপ ও রসের 
যথাযথ মিশ্রণ ও তদ্বার! কাব্যমূতি গঠনের প্রতিভা জ্ঞানদাসে যেরূপ 
তাহা যদি স্পর্ধা! বিবেচিত না হয় বলিব. অন্যত্র দুর্লভ । অনুভূতির অতি- 
গভীরতা এবং কুলপ্লাকী উন্মাদন। সাধকোচিত ভাবাঙ্গ-স্থজনে অক্ষমতার 
সহিত যুক্ত হইয়! চণ্ডীদাসকে অনেকাংশে মিষ্টিক কবি করিয়া তুলিয়াছে 
এবং ভাব-বাতিরেকেই বুতর ক্ষেত্রে অনুপম প্রকাশভঙ্গীর অনুশীলন 
ও তাহার অভিব্যক্তির পরীক্ষা গোবিন্দদাসকে বপদক্ষ আলম্কারিকতায় 
প্রায়শঃ আত্মতুষ্ট রাখিয়াছে। এ এ কবির প্রতিভার নিজম্বতার দিক 
অর্থাৎ উৎকৃুতর রস ও রূপপ্রতিভার পদতলে প্রণতি জানাইয়াভাব ও 
বাণীর যে কাব্যপ্রয়োগ জ্ঞানদাস রচনা করিয়াছেন, নিম্নতর ক্ষেত্রে 
বলরামদাস ছাড়া তাহার অনুরূপ বৈষ্ণব-সাহিত্যে নাই। তুলনা 
করিয়। বজিতে গেলে, চশ্তীদাসের ব্সহিল্লোল জ্ঞানদাসে নাই, গোবিন্দ- 
দাসের হীরক-কাঠিম্ও তাহাতে পরিদৃষ্ট হয় না, কিন্তু লাবণ্যকে 
অনায়াসবন্ধনে বাধিয়া অতি চমৎক"র মুক্তাহার রচনায় গৌরব তাহার 
প্রাপ্য ।** 
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পদাবলী সাহিতে) ছুই শ্রেণীর পদকার আছেন, এক শ্রেণী মূলতঃ 
বস্তবিদ্ধ অথবা রূপ-তন্যয়। তাহাদের কাব্যে যেখানে ভাবের কথাও 
আছে, তাহা বিভাবাদির হৃদয়ভাব। শিল্প ও শিল্পীর মধ্যে দূরত্ব বজায় 
আছেই । বিস্ভাপতি, গোবিন্দদাস এই শ্রেণীর কবি । আবার অন্ঠ এক 
শ্রেণীর পদকর্তা আছেন যাহার! মূলতঃ ভাববিদ্ব__প্রাণ-তন্ময় । তাহারা 
যখন কথা বলেন, রাধার মুখে বলিলেও তাহা! এ কবিদের নিজের 
কথাই থাকিয়া যায়। সে সময় রাধার মুখের বাণী নিত্যকালের বাণী 
হইয়া উঠে এবং সেই নিত্যকালের বাণীকেই কবি রসসন্থট্টির বিশেষ 
কৌশলে নিজন্ব করিয়া লন। রাধা যে কথ! বলিতেছেন অনুরূপ 
অবস্থায় ষে কোনে নাব্নী তাহা বলিতে পায়ে, রাধার কথার মধ্যে 
“বিশেষত কিছু নাই, তাহা ভাবে ও রসে সর্জজনীন । এই সর্বজনীন 
আনন্দ বেদনার ভাষাটুকু ফাহারা বৈষুব কাব্যে আবিষ্কার করিয়াছেন. 
তাহারা হইতেছেন চণ্ডীদাস ও জ্ঞানদাস। বিদ্যাপতি-গোবিন্দদাসের 
তুলনায় এই ছুই জনের মন্সয়তার অন্যতম প্রমাণ, ইহার! যে সব রূপকল্প 
ব্যবহার করিয়াছেন তাহার অনেকগুলিই ইহাদের স্ব-ভাবিত। [বছ্াপতি 
ও গোবিন্দদাস চিত্র বা উপমা ব্যবহারে অতিশয় আলঙ্কারিক। 
আপনাকে নিরপেক্ষ রাখিয়া যখন রূপলোক নির্মাণ করিতে হইতেছে, 
যে রূপলোক আবার রাধাকঞ্জের অপ্রাকৃত বুন্দাবন- সেখানে প্রাকৃত 
জীবন হইতে কাব্যবস্তকে দূরে রাখিবার জন্য প্রাচীন কবি-ব্যবহৃত 
উপমা উৎপ্রেক্ষার শরণ লওয়া ছাড়া গত্যস্তর নাই । প্রতীক ধর্মই 
রাধাকৃষ্ণ-লীলার উপর অপাধিবতার ব্যঞ্জনা আরোপ করিতে পারে। 
বিগ্ভাপতি-গোবিন্দদাম সেই চেষ্টাই করিয়াছেন। 1কন্ত চগ্ডীদাস- 
জ্বানদাসের হৃৎমমেই রাধাকৃষ্জের বৃন্দাবন । চক্ষু বা মন দিয়া নয়, হৃদয় 
দিয়া কবি যখন দেখিয়াছেন, তখন তাহার কাব্যে ব্যক্তিগত আবেগ 
অনুরাগের সুর লাগিবেই--অভিনব রূপকল্পনার প্রাছুর্ভাব ঘটিবেই । 

এই স্বকীয় উপলব্ধির ব্যাপারে চণ্ডীদাস ও জ্ঞানদাস তুলনীয়। 
তন্ময়ূত1 উভয় কবিরই ছিল, এবং ব্যক্তিগত হৃদয়োত্তাপ তাহার। কাব্যে 


১৮৬ 


সঞ্চারিত করিতে পারিতেন । তথাপি চণ্তীদাস ও জ্ঞানদাসের মধ্যে 
ক্ষেত্রবিশেষে একটা স্ন্ষর পার্থক্য আছে । সে পার্থক্য কাব্যের পরিণতির 
ব্যাপারে । উভয় কবি একইভাবে কাব্য মাপন্ত করেন কিন্ত চগ্ডীদাস 
তাহাপ কাব্যের সমাপ্তিতে ব্যক্তিগত অনুভূতিকে এমনই নিবিশেষ করিয়া 
ফেলেন যে, শেষপর্যস্ত তাহার কাব্যবপ অনেকাংশে শিথিলতা পায়। 
চণ্তীদাসে যে পরিমাণ গভীরতা ছিল, সেই পরিমাণে বপসশ্থষ্টির ক্ষমতা 
ছিলনা, অথব। তাহ। যদি সতা নাও হয়, বপকে বজায় রাখিবার বাসনাই 
তাহার ছিল ন। | চণ্তীদাসের কাব্যের বিচ্ছিন্ন পউক্তি রূপের ক্ষণেক 
চাঞ্চল্যমাত্র স্থষ্টি করি! একাকারের ভাবপ্লাবনে আত্মহারা! হইয়' যায়। 
শেষ পধস্ত তিনি মিষ্টিক । “চলে নীল সাডি নিঙাডি নিঙাড়ি পরাণ 
সহিণ্ত মোব” --এই ধরণেব খাটি রোমান্টিক রসাণন্ুভূতি কবি অন্পক্ষেত্রেই 
প্রক'শ করিয়াছেন ইহাকে অতিক্রম কয়া এক অতীক্িয় ভাবাকুল- 
তায় প্রাণসমপণ করিতে তাহার কাবোর বপরহস্য নয় - অপাখিব ভক্তি- 
প্রাণতাই জয়যুক্ত হইয়াছে । “বিরতি আহারে রাঙাবাস পরে 
মহ'্যাগিনীর পার! ”_-ইহ| চণ্তীদাসের কাব্যের একটি মূল ভাব। 
“আক্ষেপানুরাগে* আত্মনবেদনের' ভক্তিস্তোত্রে তাহার প্রতিভার বিশেষ 
বিকাশ ঘটিয়াছে । জ্ঞ'নদাসের মধ্যেও ভক্তপ্রাণতা আছে সত্য. এবং 
তাহার আত্মনিবেদন€ চমতকার । তথাপি জ্ঞানদ'সের কাব্য মিষ্টিক 
হইয়া! পড়ে নাই । তাহার কাব্যের একটি মুল ধর্ম__হ্রামার মনে হয় 
রোমান্টিকতা । রোমান্টিক রহস্যময়তায় জ্ঞানদাসের কাবা পূর্ণ । এই 
রহস্যময়তাটুকু তাহার নিজন্ব সম্পদ তাবৎ বৈষ্ণব পদকতাদের কবি- 
ধর্মের সহিত জ্ঞানদাসের পার্থকা এইখানে । জ্ানদাসের মধ্যে একটা 
অনির্দিষ্ট কিছু-_তাহ! আধাত্মিক হইবার প্রয়োজন ণাই_আ'াসিত 
করিবার শক্তি ছিল। তিনি বুঝিতেন কোথায় "মিতে হয়, কোথায় 
থামিলে পাঠকের ভাবাকুল হৃদয়ে নিজন্ব কিছু স্থষ্টি করিয়' অসমাপ্তকে 
আপন মনে সমাপ্ত করিয়। লয় । একটি উদাহরণ লইলে জ্ঞানদাসের 
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এই স্বতন্ত্র শক্তিটুকুর প্রকৃতি ধর! পড়িবে । পূর্বরাগের এক পদ আর্ত 
হইতেছে,_ 
আলো! মু জানে! ন৷ সই জানে! ন! 
জানে না গে। জানো না! । 


_একাহার ভাষ। ? একই কথা আকুলভাবে ঘৃরাঈয়া ফিরাইয়া 
পরম অনুনয়ের স্থরে প্রকাশ করিতেছেন যিনি, তিনি বাহাত: হয়ত 
রাধিক, আসলে ন্বয়ং কবি । 


এ যেন রবীন্দ্রনাথের কে_-এক?রোমান্টিক কবির ক্জে,___স্পন্দ- 
মান হৃদয়ের উচ্ছাস অকারণ অনুনয়ের সুরে বাজিয়া উঠিয়াছে । এ 
ব্যাকুলতার একট! বাহা কারণ কবি দেখাইয়াছেন, সে কারণটুকু কোন 
মতে যথেষ্ট নয়,__জানে। না সই জানে। না, জানো! নাগে। জানো না 
এই সঙ্গীত এই সুর কারণহীন আবেগে জাগে । 


কষ কদম্তলে দাড়াইয়া আছেন--রাধিক। বলিতেছেন, তাহ: 

জানিলে এ স্থানে যাইতাম না, __-এই হেতু নির্দেশই কি এ সুরময় বাণীর, 
গুঞন-ধ্বনির, শেষ কথাটুকু বলিয়া! দিয়াছে,.না রাধিকা অর্থাৎ কবি 
বলিবার আনন্দেই বলিতেছেন-_জানো না সই জানো না""-*'"” 
ইহার পর ষে চারটি পডক্তিআছে তাহ সাহিত্যের গৌরব হইতে 
পাপে ৪ 

রূপের পাথারে আখি ডুবি সে রহিল । 

যৌবনের বনে মন হারাইয়! গেল ॥। 

ঘরে যাইতে পথ মোর হইল গ্রফুরাণ। 

অন্তরে বিদরে হিয়া! না জানি কি করে প্রাণ |! 
এ কোন্‌ যুগের কবি-বাণী ? এমন করিয়া বলা রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর 
কাহারো পক্ষে আমাদের দেশে সম্ভব কি? স্থদীর্থ কয়েক শত বৎসর 
পূর্বে জ্ঞানদাস এই কবিভাষা আবিফ্ষার করিলেন কিভাবে? আগ্ন্ত 
রোমান্টিক না হইলে কাহারও লেখনীর মুখে এই বাণী আসিতে পারে 
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না। নিতান্ত আধুনিক কালের কবিভাবনার মধ্যেই ইহার অনুরূপ 
কিছু খুঁজিয়।৷ পাইয়াছি। রূপের পাথারে আখি ডুবিয়া গিয়াছে, 
যৌবনের বনে মন হারাইয়া গেল,_আধুনিক কবির হৃদয়-অরণ্যে পথ 
হারাইবার কথ! শুনিয়াছি বটে। “ঘরে যাইতে পথ মোর হইল অফুরাণা, 
-_এ পথ যে কেন ফুরায় না, কেমনই বা এই পথ, এ পর্ষস্ত কেহ সে 
কথা বলিতে পারে নাই। বলিতে পারে নাই মথচ বলিতে ছাড়ে 
নাই; না-বলার আবেগ, না-পাওয়ার অতৃপ্তি, না-থামার আনন্দ__ ইহ! 
বিমিশ্র অনুভূতির যে কলতান অন্তরে বাজাইয়া তোলে তাহাতে 
“অন্তরে বিদরে হিয়। না জানি কি করে প্রাণ_ন' জানিবার রস-রহস্ত 
বিলাসেই যুগে যুগে কবি-চিন্ত উল্লাস-মথিত । 


হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ॥ (জ্বানদীসের পদাবলী, ১৩৬৩ )। 


জ্ঞানদাস বাঙ্গ'ল। কাব্যসাহিতোর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি । আজিকার 
বাঙ্গাল।-সাহিত্যের উন্নতির দিনেও বাঙ্গালী কবসমাজে তাহার আসন 
সুপ্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। শ্রীচৈতন্ত পূর্ববর্তী কালে ঘেমন চগ্ডিদাস ও 
বিগ্ভাপতি, শ্রীচৈতন্ত পরবতী দিনে তেমনই জ্ঞানদাস ও গোবিন্দদাস। 

ছ্বানদ'স বাঙ্গালা এবং ব্রজবুলি উভয় ভাষাতেই পদ রচনা 
করয়াছেন। পদগুলি আলোচনা করিয়া বলিতে পান্রি, বাঙ্গালাই 
তাহার নিজন্ব ভাষা, জ্ঞানদাস বাঙ্গাল ভ'ষার কবি । কিন্তু তাই 
বলিয়া তাহার ব্রজবুলতে বচিত পদগ্লিকে৪ কবিত্ববজিত বলিয়া 
মনে হয় না। ব্রজবুলি কৃত্রিম ভাষা, বৈষ্ব ক'বগণের স্থ্ ভাষা । 
যশোরাজ খান, কবিরঞ্জন এবং রায়শেখর শ্রীমন মহাপ্রভূব প্রায় 
সমসাময়িক । ইহাদের হস্তে মাজিত ও সজ্জিত হইয়। ব্রজবুলি বাঙ্গালী 
কবি তথা জনসাধারণের মনোহরণ করে । কর্বগণ ব্রজব্লিতে কবিতা 
রচনায় উদ্দদ্ধ হন। অনেক অক্ষম কবি শের আকাঙ্ক্ষার তাহাদের 
অন্ুবতী হইয়াছিলেন। জ্ঞানদাস কিন্তু এই অক্ষম কবিগণের শ্রেণীভুক্ত 
নহেন। তিনি আপন প্রয়োজনেই বাঙ্গাল! এবং ব্রজবুলি উভয় ভাষাকেই 
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গ্রহণ করিয়াছিলেন । তথাপি একথা অবশ্য স্বীকার্ধ যে, জ্ঞানদাসের 
ব্রজবুলিতে রচিত সকল কবিতায় অভ্যস্ত হস্তের সাবলীল নৈপুণ্য 
নাই। 

জ্ঞানদাসের বাঙ্গাল ভাষায় রচিত কয়েকটি কবিতা ভাবের 
গভীরতায়, রসের ব্যঞ্জনায়, ছন্দ-সৌন্দর্ষে ও শব্দ-মাধূর্ষে, [মলের সৌকর্ষে 
ও গঠন কারুকার্ধে অনুভূতির প্রথরতায় ও বাচংযমতায় প্রথম শ্রেণীর 
কবিত1 হইয়াছে। ব্রজবুলিতে কবির ভাষা সংযত কিন্তু সর্বত্র তেমন 
স্থসমঞ্জস নহে। রসের উচ্ছলতা আছে, কিন্তু অনেক পদেই ভাবের 
তেমন গভীরত] নাই । ছন্দও প্রায় স্বাচ্ছন্দহীন এবং মিলের পারিপাটযও 
দৃষ্টি আকর্ষণ করে না । কথাট! সাধারণ ভাবেই বলিতেছি। কারণ 
জ্ঞানদাসের ব্রজবুলিতে রচিত কবিতার মধ্যেও দু-চারটি উৎকষ্ট 
কবিতা আছে । 

আমার মনে হয়, কবির বাঙ্গালা ভাষায় রচিতপদে ভাবের আবেগে 
ভাষা যেন ম্বতঃ উৎসাব্রিত হইয়াছে । শব্চয়নের জন্যও যেমন তাহাকে 
কোনরূপ পরিশ্রম করিতে হয় নাঈ, তেমনই কি কথ| বলিবেন তাহার 
জন্যও চিন্তার কোন প্রয়োজন ঘটে নাই ।”” কিন্ত যেখানে এক কথা 
বলিতে আর একট! কথা যনে হইয়াছে, সাত পচ ভাবনায় মন যেখানে 
চঞ্চল, প্রাণ অস্থির, সেখানেই কবি ব্রজবুলির আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। 
ব্রজবুলিতে লিখিয়। প্রতিষ্ঠ৷ অর্জন করিতে হইবে, জ্ঞানদাসের রচনায় 
এরূপ প্রথা রক্ষার, গতান্ুগতিকতার, অথবা কৃত্রিমতার কোন লক্ষণ 
আছে বলিয়৷ মনে হয় ন।। 


বিমানবিহারী মজুমদার ॥ জ্ঞানদাসের কবিপ্রতিভা | (রেনেসী। ১৩৬৮) 


জ্বানদাসের পদগুলি মন দিয়া পড়িলে বুঝ! যায় যে তিনি স্তুদীর্থ- 
কাল ধরিয়া কাব্যসাধন করিয়াছিলেন । অনেক রকমের কাব্যরীতি 
লইয়া! তিনি গবেষণ! করিয়াছেন। তাহার কতকগুলি পদে বিগ্ভাপতির 
ছাপ সুস্পষ্ট । আবার কতকগুলি পদ চণ্ডীদাসের কবিশৈলীর অনুকরণে 
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লেখা । কিন্ত অধিকাংশ পদই তাহার নিজন্ব কবিপ্রতিভার জ্যোতিতে 
ভান্বর । সেইজন্য মনে হয় যে তাহার কাব্যসাধন। তিনটি স্তর অতিক্রম 
করিয়া স্বকীয় মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল । কবি অল্পবয়সে সাদাসিধা 
কাহিনী লিখিয়া। হাত পাকাইয়াছিলেন। তাহার নন্দোৎসবের পদ- 
গুলিকে কবির প্রথম যুগের রচন! বলিয়! ধর! যায়, যদিও রবীন্দ্রনাথের 
'ভান্ুসিংহের পদাবলীর”? মতন এগুলিতেও যথেষ্ট কবিত্বশক্তির পরিচয় 
পাওয়। যায়। 


কিছুদিন ধরিয়া সাদাসিধা কাহিনী রচনা করিয়া কবি আলঙ্কারিক 
রীতিতে পদ রচনায় মনোনিবেশ করিলেন। তখন তাহার অনুকরণ 
করিবার মতন অল্প বয়স। শ্রেষ্ঠ আলঙ্কারিক কবি বি্যাপতি হইলেন 
তাহার আদর্শস্থানীয়। ছোট ছেলেরা যেমন পাকা হাতের লেখার 
উর দাগ বুলাইয়া হাতের লেখ! অভ্যাস করে, জ্ঞ'নদাসও তেমনি-__ 
খেলত না খেলত লোক দেখি লাজ। 
হেরত ন। হেরত সহচরী মাঝ ॥। 


চরণ ছুটি “বগ্যাপতি হইতে লইয়া বয়ঃসন্ধি ধর্ণন। করিয়াছেন। কিন্তু 
বিদ্ভাপতির উপমা চাতুধ তখন€ তিনি আয়ন্ত করিতে পারেন নাই । 
তাই তাহাকে বলিতে হইয়াছে “জগমাহা উপমা করই না! পাই” । 
বিদ্যাপতির রাধিকার 'উরজ উদয় থল লালিম দেল' দেখিয়া জ্ঞানদাস 
লিখিলেন_-উলসল উরথল অব ভেল রে কিন্ত বিগ্যাপতি যেখানে 
ব্যঞ্জনাপূর্ণ "চঞ্চল চরণচিত চঞ্চল ভান, লিখিয়াছেন, জ্ঞানদাস সেখানে 
গছ্চময় “গতি অতি তুরিত সমাপন রে। শৈশব কয়ল পয়ান রে” 
বলিলেন । বিদ্যাপতি “লোমলতাবলি'কে যেন 'ভূজগ নিশাস পিয়াসা, 
বলিয়া অনুপম কবিত্ব করিয়াছেন। জ্ঞানদাসও তাহার প্রতিধ্বনি 
করিয়া 'রোমলতা ভূজগি ভান” বলিয়াছেন। বিদ্যাপতি লিখিয়াছেন 
“অছইতে আছল কাঞ্চন পুতল1 । এবে ভেল বিপরীত ঝামর দেহা” | 
জ্ঞানদাস উহারই অনুসরণে লিখিলেন--“সহজে লুমিক পুতলি গোরি। 


১৯১ 


জারল বিরহ আনলে তোরি ॥। জ্ঞানদাসের “কমল রমণী কনক কাতি” 
ইত্যাদি পদে শ্রীপাধার প্রত্যেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সহিত পশু ও উদ্ভিদ 
জগতের নানারকমের বন্ত ও প্রাণীর উপম! বিষ্ভাপতির “কনক লতা৷ 
অবলম্বনে উল”? অনুকরণে লেখা । জ্ঞানদাস রাধার বিরহ বর্ণনা করিতে 
যাইয়া লিখিয়াছেন-__ 


পন্থ নেহারিতে নয়ন অন্ধায়ল 
দিবস লিখিতে নখ গেল । 

দিবস দিবস করি মাস বরিথ গেও 
বরিখে বরখে কত ভেল ॥। 


ইহা! বিগ্াপতির প্রতিধ্বনি । 'দিবস লিখি লিখি নখর খোয়ায়লু' 
বিছুরল গোকুল নাম? । বিগ্ভাপতির অনুসরণে জ্ঞানদাস লাথ বা ছুলনার 
(প্রহেলিকা) পদও বচন। কৰিয়াছেন |... 


বি্তাপতিকে অনুসরণ করিবার যুগেই জ্ঞানদাস ব্রজবুলি মিশ্রিত 
পদগুলি বচন! করেন । ব্রজবুলি মিশ্রিত পদগুলির মধ্যে প্রথম শ্রেণীর 
কবির উপযুক্ত রচনার নিদর্শন পাওয়া কঠিন । এঁই শ্রেণীর খুব অক্ল পদেই 
ব্যঞ্জনার ও ভাবচিত্রণের চাতুর্ের পর্রিচয় পাওয়া যায়। কবি বোধহয় 
এই ব্যর্থতা সম্বন্ধে সচেতন হইয়া চণ্তীদাপী ব্রীতিতে পদরচনায় মনো- 
নিবেশ করেন৷ চত্রীদাসের পদে উপমার বাহুল্য নাই ; যে ছুই-চারিটি 
উপমা আছে তাহাও নিতাস্ত ঘরোয়া । সহক্গ ভাষায় সরলভাবে 
প্রাণের কথাটি চণ্তীদাস এমনভাবে বলেন যে, তাহা! একেবারে মরমে 
যাইয়া বিধে । জ্ঞানদাস এ রীতিটি আয়ত্ত করিবার সাধনায় রত হন। 
চগ্তীদাসের অনেক স্ুুপ্রসিদ্ধ উক্তির প্রতিধ্বনি জ্ঞানদাসের পদাংশে 
পাওয়া যায়। জ্ঞানদাস বলেন, 'কান্দিতে না পাই বন্ধু কান্দিতে ন। 
পাই, চোরের রমণী যেন ফুকারিতে নাই” ইহ। চণ্ীদাসের নিম্- 
লিখিত উক্তির ভিত্তিতে লিখিত-_ 


১৯২ 


গৃহকাজ করি গুমরিয়া মরি 
ফুকরি কান্দিতে নারি । 

নাহি হেন জন করে নিবারণ 
যেমত চোরের নারী ॥ 


চণ্তীদাস লিখিয়াছেন--“দোসর ধাত। পিরিতি হইল । সেই বিধি 
মোরে এতেক কৈল" ॥ জ্ঞানদাসও বলেন-_“সই পিরিতি দোসর ধাত। | 
চণ্তীদাসের পদের সুস্পষ্ট বস্কার জ্ঞানদাসের নিম্নলিখিত পগ্ঠাংশে পাওয়া 
যায়-_-“বাদিয়ায় বাজি যেন তোমার পিরিতি হেন” কি আর বুঝাও 
কুলের ধরন” পিরিতি মিরিতি তুলে তোলাইন্থ পিরিতি গুরুয়। ভার, 
“আগে আহার দিয়া মারয়ে বাঁধিয়া” “কুলিন সাপিনী যেন গরল উগারে, 
আর অধিক দৃষ্টান্ত দিবার প্রয়োজন নাই । 


স্কানদাসের কবিপ্রতিভার ক্রমবিক'শের এই ধারাকে স্বীকার না 
করিলে বলিতে হয় যে, তিনি খেয়াল খুশিমত কখনও চণ্তীদাসের 
অনুসরণে সাদ। বাংলায়, কখনও ব্রজবুলিতে, কখনও বা বিদ্ধাপতির 
আলমঙ্কারিক রীতিতে পদ লিখিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের, স্তুদীঘ সাহিত্য 
জীবনে দেখ! গিয়াছে যে, তিনি এক এক যুগে এক এক শৈলীকে 
অনুসরণ করিয়াছেন । “মহুয়ার” যুগে মানসীর ভাব! ও ভাবের ব্যবহাব 
দেখা যায় না। 


বহু নিরীক্ষা পরীক্ষার পর জ্জানদাস তাহার স্বকীয় ভঙ্গী আবিষ্কার 
করেন। উহার প্রধান গুণ হইতেছে, অল্প একটু ইঙ্গিত করিয়া শ্রোতা ও 
পাঠককে বাকীটুকু কল্পনা করিয়া লইবার স্যোগ দেওয়া । ভাবের 
আবেগে জ্ঞানদাস উচ্ছাসময় কবিতা লেখেন নাই , সংহত ও ভাবঘন 
ববল্লাক্ষর পদে তিনি মনের ভাব ব্যক্ত কপ্রিয়াছেন। 


কলকাতা বিশ্ববিগ্ভালয় সংস্করণে যুদ্রিত 'যাইতে যমুনা সিনানে, 
সঙ্গহি কাল সমানে" “তুমি সব জান কানুর পিরিতি তোমারে বলিব কি" 
“ভালই আছিলু' আনমনে, প্রমাদ পড়িল সেইক্ষণে” “কানু রহল পরদেশ” । 
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জলদ সময় প্রবেশ ॥” ইত্যাদি পদগুলি স্বল্পকথায় গভীর ব্যঞ্জনাময় উক্তির 
সুন্দর নিদর্শন । শ্ররাধা তাহার অন্তরের গোপনতম কথাটি মরম 
সখীকে বলিতেছেন-__ 

কি ঘর বাহিরে লোকে বলে একি রীতি। 

জীতে পাসরিজ নহে বন্ধুর পিরীতি ॥ 


ঘরের লেক বাহিরের লোক সবাই গঞ্জন৷ দিয়া বলে_ রাধার এ কি 
রকম ব্যবহার। কিন্তু রাধা জানেন যে, জীৰন থাকিতে বন্ধুর প্রেমের 
কথা৷ ভোলা অসম্ভব, লোকে যতই কেননা নিন্দা কুৎসা করুক রাধার 
সমস্ত ইন্দরিয়গ্রাম যে কৃষ্ণরসে কৃষ্ণ ভাবনায় পরিপূর্ণ হইয়া আছে। 
বাহিরের বিশ্বে কত জিনিসই না আছে, কিন্তু রাধার চক্ষু সবত্রই শ্যামকে 
দেখিতে পায়, শ্টাম ছাড়া আর কিছুই নজরে পড়ে না । মুখে অন্য 
কথ। বলিতে গেলেও শ্যামের কথাই বাহির হয়৷ 


দেখিতে না দেখি অ খি শ্যাম বিনে আন। 

ভরমে আনের কথ! না কহে বয়ান । 
শ্রীচৈতন্তের জীবনাদর্শ এমন সুন্দরভাবে অতি অল্প কবিতাঁতেই প্রকাশ 
পাইয়াছে। 

চণ্তীদাসের পদে কৃষ্ণের নিকট রাধার আত্মনিবেদনের ভাবই 

দেখা যায়। জ্ঞানদাসের পদে পাই, শ্রীকঞ্চের আত্মনিবেদন । শ্রীরাধা 
শ্রীকফেরও উপাসনার ধন হইয়াছেন । নরোত্তঘ ঠাকুর মহাশয়ের শিষ্য 
বসস্ত রায় জ্ঞানদাসের অন্ুসরণ করিয়া এই ধরনের অনেকগুলি পদ 
লিখিরাছেন । 


জ্ঞানদাসের কবিপ্রতিভার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন বপে ছয়টি পদের উল্লেখ 
কর যায়। তাহার মধ্যে প্রথম হঈতেছে_-“আলো মুগ জানে না 
জানিলে যাইতাম না কদন্বের তলে” । অবস্তর সহিত বস্তুর, বাহিরের 
জিনিসের সহিত মানসিক অবস্থার উপমা! প্রয়োগ করিয়া পদটি পাঠকের 
করলোকে লইয়া যায়। রাধা একবার কৃষ্ণের রূপের পানে চাহিয়া 
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কেমন করিয়া মজিলেন, ডুবিলেন, তাহ! ভাষায় প্রকাশ করিবার ব্যর্থ 
প্রয়ানে তিনি একবার বলেন, “রূপের পাথারে আখি ডুবিয়া রহিল, 
একবার বলেন, ন! না, ডুবিয়1 যায় নাই, হারাইয়াই গিয়াছে, তাহার 
যৌবনের বনের মধ্যে মন একবার প্রবেশ করিয়াছিল, আর বাহিরে 
আসিবার পথ খুজিয়া পায় নাই; তাই তো রাধা ঘরে ফিরতে 
পারিতেছেন না, যেখানে সেইব্প দেখ! দিয়াছিল তাহার চারিপার্শে 
মন্মুগ্ধার মতন ঘুরিয়৷ বেড়াইতেছেন_তাহার মনে হইতেছে যে, ঘরে 
ফিরিবার পথ বুঝি আর ফুরাইবে না; ফুরাইবে কোথা হইতে ? সে 
দিকে যে রাধা পদক্ষেপও করেন নাই । কৃষ্ণের কপালে চন্দন দিয়! চাদ 
আকা ছিল, আর তাহার মাঝে মুগকন্তুরীর একটি ছোট্র টিপ-_এটি 
যেন একটি ফাদ, তাহাতে চোখ দিতে যাইয়। রাধার পরাণ পৃতলি যেন 
একেবারে বাধা পড়িল । 


বপানুরাগের আর একটি পদ “চুড়াটি বাধিয়' উচ্চ কে দিল ময়ূর 
পুচ্ছ' ইত্যা দিতেও জ্ঞানদাসের উপমার অলৌকিকতা৷ প্রকাশ পাইয়াছে। 
কৃষ্ণের কালোবরণ, তাহার উপর বিচিজ্রবর্ণের মধূরের পাখা, দেখিয়া 
মনে হয় যেন নবজলধরের পরিপ্রেক্ষিতে ইন্দ্রধন্ুর সপ্তবর্ণ শেভ 
পাইতেছে। সেই চুড়। আবার মালতীর মাল। দিয়ে ঘেরা, মালতীর 
মাল! যেন সুরধুনীর স্বচ্ছ ধার। আর একুষ্ণেব মাথার চুড়া যেন নীল- 
গিরির শিখর । কৃষ্ণের কপালে চন্দন আকা চাদ ও মাঝে ফাগুর বিন্বু, 
তাহ দেখিয়। মনে হয় যেন কৃষ্ণের কপাল বুকি কালোজল, চন্দন বিন্দু 
যেন বপার পাত, তাহাতে কেহ বু'ঝ আবীরের বিন্বুবপ জবাফুল দিয় 
যমুনাকে পূজা করিয়াছে । অষ্টাদশ শতার্ধীর কোন সম্কলনে এমন 
সুন্দর পদটি কি জবাফুলের উল্লেখের জন্য স্থান পায় নাই ? 


রূপানুরাগের “দেইখা আইলাম তারে; পদটির বৈশিষ্টা হইতেছে 
ছুটি । প্রথমতঃ রাধার বিস্ময় 1“মুট়তা-_কেনন। “এক অক্ষে এত রূপ 
নয়নে না ধরে"; বিধাতা একই দেহে এত বিচিত্র রূপের সমাবেশ 
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করিয়াছেন, কিন্তু উহা! দেখিবার জন্য চোখ দিয়াছেন মাত্র ছুইটি । লক্ষ 
নয়ন থাকিলে এবং তাহাতে যদি পলক পড়ার উৎপাত না থাকিত, তাহা! 
হইলে বুঝি এরপ প্রাণ ভরিয়া রাধ। দেখিতে পাইতেন। কিন্তু যেটুকু 
তিনি দেখিয়াছেন তাহাতেই সোজা কবুল করিয়াছেন “আমা হৈতে 
জাতি-কুল নাহি গেল রাখা”। এমন অকু শ্বীকারোক্তি চণ্ডীদাসের 
পদেও বিরল । 

জ্ঞানদাসের “রূপ লাগি আখি ঝুরে গুণে মন ভোর? পদটিকে অতি 
আধুনিক কবিতার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন বলিয়। চালাইয়! দেওয়া যায়। দৈহিক 
মিলনের অত্যুগ্র বাসন! অনাবৃত ভাবে ইহাতে প্রকাশ পাইয়াছে-_প্রতি 
অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর । কিন্তু মানুষ তো শুধু দেহ নয়, 
দেহ তে৷ মনের কর্তব্যবশেই চলে । তাই পরের চরণেই রাধা বলিতেছেন 
_“হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কান্দে; বুকের ভালবাসার একটু 
ছোয়া পাইবার জন্যই রাধার বৃক ফাটিয়া যাইতেছে । তাহার পক্ষে 
আর ধৈর্য ধরিয়া প্রতীক্ষ। কর! সম্ভব হইতেছে না। সপ্তদশ শতাব্দীতে 
রামগোপাল দাস রসকল্পবল্লীতে এ পদের প্রথম চারি চরণ উদ্ধত 
করিবার পর আর দুইটি চরণ ধরিয়াছেন__ 

গুরুজন পরিজন যতেক গঞ্জে । 
রতন জ্বলে যৈছে তিমির পু ॥ 

লোকের গঞ্জনায় রাধার হঃখের কথাই চণ্তীদাস বলিয়াছেন । কিন্তু সেই 
হুঃখের মধ্যেও যে একট। বড় রকমের সুখ লুকানো আছে তাহা, জ্ঞান- 
দাসের সন্ধানী কবিপ্রতিভাই প্রথম আবিষ্কার করিল । গঞ্জনার 
অন্তরালে রাধার মনে হইতেছে আমার বন্ধুর জন্ত আমি এর চেয়েও বেশী 
ছুঃখ সহা করিতে প্রস্তুত তাহার ভালবাসা যেন এই গঞ্জনার পরি- 
প্রেক্ষিতে মণিমাণিক্যের মতন জবলিতেছে। এই অপূর্বস্থন্দর চরণ ছুইটি 
কালক্রমে লোপ পাইয়াছে । 

রাধার চিত্তের অসীম ব্যাকুলতার কথ! শ্রীরূপ গোম্বামী বিদগ্ধমাধবে 
বলিয়াছেন বটে, কিন্তু এখানে রাধার মনের অবস্থাটি ছবির মতন ফুটিয়! 
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উঠিয়াছে। রাধা কৃষণকে দেখিবার জন্য একবার বাহিরে ষান, আবার 
গুরুজনের ভয়ে ঘরের ভিতর প্রবেশ করেন, কিন্তু ঘরে স্থির হইয়া 
বমিতেও পারেন ন।, ঘরের কাজকর্মেও মন দিতে পারেন না । কৃষ্চ- 
দর্শনের লাল স। তাহাকে বারংবার ঘর হইতে বাহিরে টানিয়! লইয়া 
যায়। আবার ঘরের ভিতর যখনই আসিতে হয় তখনই আক্ষেপ জাগে 
যে তাহার স্বাতন্ত্র্য নাই । থাকিলে কি এমন কষিয়। প্রিয়তমকে দেখিবার 
স্থখ হইতে বঞ্চিত হইতেন । 

জ্ানদাস শুধু মনের ভিতরকার আলোড়নই শব্দে চিত্রিত করিবার 
কৌশল আয়ন্ত করেন নাই, বাহিরের কলরোলও ভাষায় আকিবার 
ক্ষমতা তাহার অসাধারণ । ধন্যাত্বক শব্দপ্রয়োগে তাহার নৈপুণ্য দেখ! 
যায় মানসগঙ্গার নৌকাবিলাসের পদে । 


মানসগঙ্গার জল ঘন করে কলকল 
হুকুল বহিয়া যায় ঢেউ। 
গগনে উঠিল মেঘ পবনে বাড়িল বেগ 

তরণী রাখিতে নারে কেউ ॥ 
ঢেউয়ের প্রচণ্ডতা, মেঘ ও বাতাসের আবির্ভাব, নৌকার অসহায়তা সব 
কিছু অতি দ্রুত বেগে চোখের সামনে ভাসিয়া উঠে। গতির রূপষে 
ভাষায় এমন করিয়। মধ্যযুগের কবি দিতে পারিয়াছেন তাহা না দেখিলে 
বিশ্বাস করা কঠিন । এমন বিপদের মধ্যে নবীন কাগ্ডারী শ্যাম রায় 
রঙক্গরম আবরম্ত করিলেন। এইসব “অকাজে দবস গেল, নৌক! নাহি 
পার হৈল পরাণ হৈল পরমাদ 1, 


জ্ঞানদাসের সবগুলি পদ আবিষ্কৃত ন! হইলে তাহার প্রতিভার মূলা 
নিরূপণ করা কঠিন । এখনও বহুপদ অনেক পুঁধির ছিন্ন ভঙ্গুর ও পত্রের 
মধ্যে লুকাইয়া আছে । 

জ্ঞানদাসের পদে আধুনিকতার কতকগুলি লক্ষণ দেখ! যায়। বৈঝব 
কবিদের মধ্যে সেইখানেই তাহার বিশেষত্ব । কবি যখন বলেন “ঘর 
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নহে ঘোর বন, জাগিতে হ্পন হেন” তখন কি তিনি ফয়েডীয় মনস্তত্বের 
পূর্বাভাস করিতেছেন ? জাগ্রতদশায় ঘরকে স্বপ্নের মত অবাস্তব অথচ 
বনের মতন বিভীষিকাময় মনে হয়। কবি কটাক্ষের পরিবর্তে “আখি 
আড়ে চায় বা না চায়” বলিয়া কিন্বা! “পাষাণ মিলাঞ্া। যায় ও মধুর 
বোলে, অথবা “াদ হেনবলি যদি বলিতে লাজাই? লিখিয়! কাব্যরীতির 
সঙ্গে বাক্রীতির সংমিশ্রণ ঘটাইয়াছেন, নৃতন চিত্রকল্প স্থষ্টি করিয়াছেন । 
তিনি যেমন শব-প্রয়োগে মিতব্যয়িতা দেখাইয়াছেন তাহা বৈষ্ণব 
কবিদের মধ্যে ছুললভ। সবচেয়ে বড় কথা এই ষে, জ্ঞানদাসের অর্থঘন 
পদগুলির রস উপলব্ধি করিতে হইলে পাঠককে কবি হইতে হয়। 
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(গাবিন্ধদাস 
বল্পভদাস ॥ গোবিন্দদাস বন্দনা । 


শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ বন্দিত কবিসমাজ 
কাব্যরস অমুতের খনি । 

বাছ্দেবী যাহার দ্বারে দাসী ভাবে সদা ফিরে 
অলৌকিক কবি শিরোমণি | 

ব্রজ্জের মাধুরী লীলা যা শুনি দরবে শিলা 
গাইলেন কবি বিদ্াাপতি | 

তাহ। হইতে নছে নান গোবিন্দের কবিত্বগুণ 
গোবিন্দ দ্বিতীয় বিদ্তাপতি ॥ 

অসম্পূর্ণ পদ বু রাখি বিদ্যাপতি পল 
পরলোকে করিল গমন । 

গুরুর আদেশ ক্রমে শ্রীগোবিন্দ ক্রমে ক্রমে 
সে সকল করিল পূর্ণ ॥ 

এমন সুন্দর তাহা আচাধরত্ব শুনি যাহ! 
চমৎকার ভাবে মনে মনে। 

তাই গুরু মহানন্দে কবিরাজ শ্রীগোবিন্দে 
উপাধিটি করিল। প্রদানে ॥ 

গোবিন্দের কবিহ্শক্তি সাধন ভজন ভক্তি 
অতুলন এ মহীমণ্ডলে। 

ধন্ শ্রীগোবিন্দ কবি কবিকুলে যেন রবি 
এ বল্লভ দৃঢ় করি বলে ॥ 
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গ্োবিন্দদাস । (জ্ঞানাস্থুর, ১২৮১) 


বৈষ্ণব কবিদিগের মধ্যে চণ্তীদাস বিষ্ভাপতি ও গোবিন্দদাস 
সর্বশ্রেষ্ঠ। তন্মধ্যে বিগ্ভাপতি ও চণ্ডীদাস ধর্মবিপ্রবের পূর্ববর্তণ এবং 
গোবিন্দদাস পরবত্শ । বিগ্ভাপতি ও চগ্তীদাসের পদাবলীর সংখ্যা 
অনেক অধিক। এই গোবিন্দদাস বৈগ্য-বংশ সম্ভৃত। ইনি বিদ্যাপতির 
মৃত্যুর ৮৬ বংসর এবং চৈতন্তের জন্মের ৭৫ বৎসর পরে অর্থাৎ ১৪৮১ 
শকাব্দায়১ ( শী ১৫৬৭ অবে ) বুধুরী গ্রামে পরমানন্দ গুপ্তের ওরসে২ 
জন্গ্রহণ করেন। ভত্তমালায় এই কারণ ইহার নাম গোবিন্দ কবিরাজ 
লেখা আছে। 

গোবিন্দদাস অধিককালের লোক নহেন, সুতরাং তাহার জীবন 
চরিত সম্বন্ধে ভক্তমাল একমাত্র প্রমাণ নহে । মুল ভক্তমাল গোবিন্দ- 
দাসের বহু পূর্বে নভোজী কর্তৃক হিন্দীভাষায় বিরচিত। তবে গোবিন্দ 
দাস প্রভৃতি বৈষ্বগণের জীবনচরিত যে ভক্তমালে দৃষ্ট হয়, তাহা 
আমাদিগের বিবেচনাতে আপনার সম্প্রদায়স্থ লোকের প্রাধান্ত বর্ধন 
হেতু পরবর্তাঁ বৈষ্ণবগণ কর্তৃকি প্রক্ষিপ্ত। আমরা রাজসাহী জেলাস্থ 
শ্রীনিবাস আচার্ষের শিষ্য কোন প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব“ধংশের পুস্তকাগারে এক- 
খানি হস্তলিখিত গ্রন্থ প্রাপ্ত হইয়াছি। এ গ্রন্থ গোকুলকৃষ্ণ সেন নামক 
জনৈক ভদ্রকুলোদভুত বৈষব কর্তৃক সংগৃহীত। এ পুস্তকে লিখিত আছে 
যে, রামচন্দ্র কবিরাজ ও গোবিন্দ কবিরাজ ছুই সহোদর মুশিদাবাদ 
জেলার অস্তঃপাতী শাদিখার দিয়ারে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।ত সাদি 
খ। দিয়ার এবং তন্গিকটবর্তী স্থানে অগ্ঠাপি গোবিন্দদাস ও রামচক্দ্রের 
সম্বন্ধে অশেষবিধ জনরব শুনা যায় এবং তথায় বৈষ্ণব গোন্বামীদিগের 
আবাস ও গ্ীতকাব্যের সমধিক চাও এই বিষয়ের আন্ষঙ্গিক প্রমাণ। 


১। ভুলতথ্য। ১৪৫৯ শক বা ১৫৩৭ খ্রীঃ | 
২। ভুল তথ্য। চিরঞ্জীব সেন। 
৩। তুল তথ্য। তেলিয়া বুধুরী গ্রামে জন্ম 
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রামচক্দজ কবিরাজ রাঁত দেশ হইতে বিবাহ করিয়। ফিরিয়া আসিছ- 
ছিলেন, এমন সময়ে মালিহাটির (শ্রীনিবাস আচার্ষের স্থান নিকটবতখ 
কোনস্থানে তাহাব সহিত আচাধ প্রত্ুর সাক্ষাৎ হয়। রামচন্দ্র আচাধষেব 
জ্ঞানগঞ্ড উপদে। এত নিমোহিত হইয়'ছিলেন যে, হদ্দণ্ডেই বেষুন্ত্রে 
দীক্ষা গ্রহণ করিলেন এব, নবধর্মের উপর সমধ্কি অনুর গী হইলেন । 
গোবিন্দ এক্ষণ পর্যন্তও কালী উপাসক ছিলেন। গোবন্দ ইঞ্টদ্বীকে 
যার পর ন'হ প্রদ্ধ। ক রতেন, এব প্রতদিন যোডশোপচাতে পুজ ন' 
করিয়া জল্গ্রহণ করিতেন ন।। 
কথিত আছে মহামায়া তাহার ভক্তিশ্রদ্ধাতে এত গ্রীত হইয়াছিলেন 
ঘ, পুজ। সন.ব স্ব তাহার নিকট উপস্থিত হইতেন । একদ। গোর্পন্দ 
,হমধ্ে পুক্ত করিতেছিলেন, এ”ং রামচন্দ্র গুহের দ্বারদেশে উপ কট 
ছলেন -স দিবস অনেক স্তবস্তৃতি করিয়াও এগাবিন্দ ইষ্টদেবীর 
গাবিাব দখিতত পান না গে্বন্দ নিতান্ত অধী” হইয় মনের 
খাক্ষেপ প্রকাশ কবতে লাঠিলেন। কালী গৃহের বাহিপ হইতত 
নওব দিলেন, গুহের দ্বাবে বৈষ্ণব উপবিষ্ট আছে, তাহাকে উল্লঙ্খন করিযা 
মামাব গৃহ প্রবেশের ক্ষমতা নাই" , গোবিন্দ ইষ্ট “দবীব মুখে ঈদৃশ বৈষ্ব 
মহাত্মা শ্রবং করিয়া বিমোহিত হইলেন, এবং নদ্দগুই উক্ত মঙ্তে 
দীক্ষিত হইছে ল 
উপযুক্ক বাকা সতা হউক ব মিথ। হউক, কিন্তু তাহার দ্বার সম্পুর্ণ 
প্রমাণ হয * হে য,গোবিন্দগস প্রথম 5 কালীব উপাসক ছিলেন 
গঠাবন্দণ'স ও বৎসর বযঃক্রমে ১৫৬১ শকাপায়* শ্রী ১৬৩৯ 
সবে) প৫'নণর তীরস্থ খেতবৰ নামক গ্রামে পরলোক গমন করেন । 
তাহার বিরচিত গ্রন্থের নাম “পপমাল'। গাবিন্দদাস গৌবাঙ্ছেল 
পরবতী , স্ুতখাং গৌরাঙ্গেব বিষয়ক অুনক করবি গোবিন্দদাস 
লিখিয়াছেন।*- 
৪ তুল তথ)। ৭৬ বছর বয়স 
৫, গ্রুপ তথ্য। ১৫৩৫ শক বা .৬১৩ শ্রী:-- সম্পাদক 


১৩ ৯১ 


বৈষব কবিদের মধ্যে গোবিন্দদাসের রচনা অনেকস্থলে 
অনু প্রাসময়ী , এ বিষয়ে তিনি জয়দেবের অনুসরণ করিয়াছেন । স্থলে 
স্থলে বিলক্ষণ রচনাচাতুর্ধও দেখা যায় । 


োৌরেন্্রমোহন গুপ্ত ॥ শ্রীখণ্ডের প্রাচীন কবি; গোবিন্দদাস। 
( প্রদীপ, ১৬১২ ) 


বগ্ভাপাত ও চণ্তীদাসের পর গোবন্দদাসই পদকর্তাগণের মধ্যে সব 
শেষ্ঠ তাহ। নিঃসংশয়ে বলা যায় । অবশ্য গোবিন্দদাস বলিতে এস্থলে 
আমরা গোবন্দদাস কবিরাজের কথাই বলিতেছি। 

গোবিন্দদাসের কবিতায় বিষ্ভাপতির অন্ুুকরণের ছায়' পড়িয়াছে । 
তথাপি তাহার মৌলিক কাবত্ব শক্তিরও অভাব ছিল ন. .গাবন্দদাসের 
কবিহধার। শ্রীকৃষ্ণের বাল্য, কৈশোর, মধ্যাহুলীলা, নৌক্াাবহাব, দান- 
লীল!, রাসলীলা, গ্রীকৃষ্ণরাধিকার কপ, নায়ক-নায়িকাব পৃবরাগ মিলন 
সম্ভোগ, বানকসজ্জা, মানবিরহের বিবিধ চিত্রে বিকাশত হহয়া 
উঠিয়াছে । যেন চরাচরের জন্য বৈকুষ্ঠের অমৃত ও সৌন্দধেধ উৎস 
খুলিয়। গেছে ।:-. 

ছন্দের বৈচিত্র্য, শব্যোজনার পারিপাট্য এবং ভাব গভীবতায় 
গোবিন্দদাস তাহার সমসাময়িক ও পরবতখ কবিদিগেপ মবো শ্রেষ্ট । 
তাহার শব্বৈভবের সীম! ছিল না। তিনি অনেকঞ্চলি পদ একটি আছ 
অক্ষরের কথ দিয়া রচনা কয়! গিয়াছেন, অথচ শাহাতে ভাব শব্দ- 
শৃঙ্খলাবদ্ধ হয় নাই। তাহার কতকগ্লি যুক্ত শখচিত্র অ'মি এইস্থানে 
উদ্ধত করিতেছি, অবশ্য ইহার মধ্যে কতকগ্চ'ল বিগ্ভাপতি পুবে ব্যবহার 
করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু তথাপি হা হইতে তাহার শক্টৈভবের 
কতকট। পরিচয পাওয়া যাইবে । যথা *- 

জলধর শ্যামর অঙ্গ ; ললিত ত্রিভঙ্গ ; জগজনমোহন , এঝ্ণ-অকণ- 
রুচি; জগজনলোচনচান্দে , তরলনয়ানী , রঙ্গিনী-ভাঙ্গ-ভুজঙ্গিনী , 
রতনম্ুপা ; তনুবল্পপী 7 শারদইন্দুমুখাবাল! ; হরিণনয়ানী . মন্মথরঙ্গ- 
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তরঙ্গিতলোচন , দিঠিপক্ছজ ; কমলবয়ান , নীলউৎপলদামশ্যামর , 
মঞ্ুলমাধবীকুঞ্জ ; হিয়াপিগুর , হরিঅভিসাররভমরসে ; বিরহজলধি , 
বিরহহুতাশ , আকুলকণ্ঠ , জগমনোহারশ , গজগামিনী , মণ্জীররঞ্জিত 
মন্থমনমোহনিয়া , অমিয়মধূরভাষ' ; উরুধনুসন্ধান , দিন্দূরু তরুণ- 
অকণকচিরঞ্জিত , করকিশলয় ; নয়নখসায়ন , প্রাতরধসবশশবরকাতি 
কুলবতীচিতচোরণি , এরুণবচনধিশিখ » চলতণ্ত্রগতি ; নযনহবঙ্গ , 
হৃদ্য অগ্ুবদ্ধ ১ পুলককদম্বকবন্থিত ঙ্গ ১ শিথিলমান . সখনীসমাজ . 
বযবিধূরযনী , বিপিনবিতান : নীললরসিক্ঝামববয়না . জনমনমথন , 
পুলক পটল বলযিন শ্রীমঙ্গ . মঞ্রীরবর্জিত , ভ্রমর কবন্বিই , বিগলিত 
নীনিনিবন্দ | 
শকদদ্দন যথ।| ০*-- 

মধ পিবি পিবি উতরোল , লন লু হাসি. হদয় গরগব . গদগদ 
ভ'্ষ' ০রুব নযন , দরদর হ্দয “শ থল ফজবন্ধ . নযনপঞ্জজ ঝুরে 
বাবঝব। 
ধন্য আক শব যথা 

বখকন ঝঙ্কক , কিধ্িনীম নকক্ছৎ ইত্যাদি । 
করবিতাব এই মন্দাকিনী খার , এই ,প্রমেব উৎস বৈকুগ্ঠের দিকে ছুষ্টিযা-ছ 
কবিব প্রাণ দেবখঠাব মন্দব সস". বনু উতর্ব যন কগস্প্শ 
করিয়াছে । শাহ তে পবম পুকষ ও পর জরা-জম্বরী লীলা কাপতেছেন। 

বৈষ্ুব কাবব কাছে এহ এ্্রমবে চত্র।ময সংসারে পৃববাগ, মান, 
মাথবাববহ্‌ মিলন লহয়া অপূব লীলা সমাবেশ গাবিন্দদাসেবও 
রাধিকাব পুববাগ হইতে মাথর পধন্ত, সব ছুখ কষ্ট, সব অপমান, 
তিনি শ্রখেব ঈপাদানই মনে করিযাছিলেন । ননদীর গঞ্জনায় দাকণ 
মনোকষ্টেব ভিওবও নায়কের নামে 'ল্লখমাত্র অপুর স্রখের সঞ্চার 
করিয়া দি৩। অভিসার পথেব কণ্টকক্ষঙ চব্ণক্ষরিত রূক্তধারা তাহার 
সুকুমার পাতুল চরণ যুগলে অলক্তক বাগবঞ্জিত করিয়া দিত। তথাপি 


তখ০৩ 


বিগ্ভাপতির রাধিকার মত দারুণ অভিশাপ কিংবা! কঠোর অভিমান নাই । 
এমন সংষত প্রেমের চিত্র বি্াপতির কাব্যে ছুলভ। গোবিন্দদাসের 
প্রেম ভাঁক্ততে আত্মসমর্পণ করিয়াছে ; প্রেমে অভিমান লয় হুইয়! 
গয়াছে। 

কবর মনোবৃন্দাব” এ-মে এ মিলনের মধুধাবায় আভষিক্তু হইয়াছে । 
বধায়, শরতে, বসন্তে, হেমস্তে, শীতে, মিলন বিরহ পুধরাগ, মান 
অভিমানে, প্রতিভাগ্ন প্রতি কল্পনাকে যেন অপুব শোভ। মগ্ডত কারয়া 
নিজ হৃদয়ের পুষ্পাঞ্জলি মহাভাবের অনন্ত প্রবাহে ফেলিয়া দিয়াছেন , 
সমস্ত সৌন্দর্য 'যাকর চরণ নখর রুচি হেরইতে মুরছয়ে কত কোটি কাম-. 
সেই জীবনেশ্বরের শ্রীচরণে অপণ করিয়াছেন । সে সৌন্দধষেরও শ্ষে 
নাই, সে কবিত্বের« সীমা নাই, সে মিলনের ভাষ নাই, ইহা যাত!ন 
বুঝিয়াছেন বৈষ্ুবকবি গো/বন্দদাসের কাবা তাহাদ্রে বুঝান কঠিন 
হইবে না। 


জিতেক্দ্রলাজ বন্ড । গোবন্দদাস । / নবপধাযু বঙ্গদর্শন, ১৩১৭ । 


বৈষ্ণব কবিগণের মধ্যে কবি গোবিন্দপাস প্রখ্যাত নাম" | কিন্তু আমর। 
নিংসংশয় চিত্তে বলিতে পার ন। ঘে, গাবিন্দদাসের পদ্।বলী বলিয়। 
যতগুলি পদ প্রচলিত আছে, সকলগুলিই একই কবির রচত। বৈষ্ঞব 
কবির আদিগুরু, জয়দেবের আদর্শে গোবিন্দদাস তাহাপ পশাবলী রন 
করিয়াছিলেন, তাহা বেশ বুঝিতে পাপ্পা যায় । গোবিন্দদাস তাহা 
পদাবলীর ভিতর একটু মধুরত।, একটু গঠন পা।র"শট্য, একটু কে'মপ- 
কান্তি আনিবার জন্ত যেন সবদাই চেষ্টা কব্রিয়াছেন। মস্থণ পেলব তায় 
তাহার পদাবলী সদা” যেন সমৃদ্ধ । জয়দেবের অনুকরণে তিনি প্রথমেই 
কোমলকাস্ত পদের দ্বার। শ্রীশ্যামনুন্দরের বন্দন ক'রয়াছেন, তাহ। 
জয়ণ্বের গীতির ন্যায় মধুর-_ 
ধবজ বস্তান্কুশ পঙ্কজ কলিতম্‌। 
ব্রজবনিতাকুচ কুহুম ললিতম্‌।॥। 


₹2৪ 


বন্দে গিরিবর ধর পদকমলম্‌ । 
কমলাকর কমলাঞ্চিতমমলম্‌ ॥ 


ইত্যাদি পদে যে ল'লঠ স্তুর্র উঠিযাঞ্ছে সেহ সুর প্রা তাহাব সকল 
ক্বিতাতেই্ শু নতে পাওয়া যায় এহ মধুব ঝঙ্কার, এই স্তরের বৈ চত্র্য- 
ময়ী ভঙ্গী কবি গোবিন্দদ'সের নিজ । বাঙ্গাল গীর্কবেতায় ছন্দে 
বৈচিত্র্য ও বসন।বিস্া সকৌশল তিনিই প্রথম শাবিষ্ষার করিযাছেন। 
শীজয়দেব লংস্বৃত রচনার যে অপুব ভঙ্গীর আবিক্ষার কর্সিয ছিলেন 
“সহ অপুর্ব ভঙ্গী বঙ্গভাষায কবি গোবিন্দদাস প্রথম আমদানি 
কারয়াছেন। গোবিন্দদ'্ব পদাবলীতে কাকির পঞ্চম তান বীণ'র 
কোমল নিকণ নিত বিবা জএ | গগাবিন্পপাসের পদাবলশতে “চৌদিকে 
শমবা এমবা গুঞ্জা । গোরিন্দদাস ভাবন্চন্দ্রের পুবপিতাদ | গম ছন্দ 
 "ল। ভারতচন্দু গো'বন্দপ'সে পাইয*িলেন শাহাই নি ম'জিত 
€ সজ্জিত কবিষ নিজ প্রযে'জনে এনযুক্ত কবিয'ছন। গোন্ন্দপাল 
একজন প্রসিদ্ধ শিল্পী , ঠাঠাথ নিমিত সমানহ কোথাত দেখিতে কুংসৎ 
নণহ সকল স্থলেড সুদৃশ্য ভারম্চঞ্েব সহ এহ স্থলেই তাহাপ্র সাম্য , 
কিন্তু গো'বন্দদাল শুধু শলী নুহন,টি ন কব ভাবতচক্দেব সঙ্গে 
এইখানেই তাহার বৈষষা এয সরস করিত গোবিন্দশাস মন্ুপ্রণাণত 
ভারঙচন্দ্রে হাহার পচ্গান পাওখা যায ন । গাঁ বন্দদ সেক কাবত্ব ও 
ভারএচন্দ্রের কব ।ঝভন্ন জাঙ্ফ। নাব*দজ্রু কৃতত্ব -কাথায় 
তাহা মনেকে বলিযাছেন_ স কখাব অবতাক্ণ এখনে * যাজন 
নাহ । অখপা শুধু গো।বন্দপানেব কথাহ বলিখ 


কবি .গাবিন্দদ'স সকপ বষ্তব কব মণ” প্পবণনায শুপট্‌, 
অধিকাংশ বৈষ্ঞব করিব মত “ভন প্রযতণমর মুখে প্রিযতমার ও 
প্রিয়তমার মুখ প্রধতমেব কপ বর্ণনা ক ব্রথাচেন। এমন স্থলে 
একটু আধটু অত্ুযুক্তি সহজেই আসিয' পড়ে, তাহা নিতাস্ত 
অস্বাভাৰ্ক বলিয়া বোধ হয না। ভালবাসাব নিষমই এই যে 


২০ 


প্রিয়জনকে সর্বগুণবিভূষিত ও সকল সৌন্দর্যের আধার বলিয়া 
প্রতিপনন করে। ইহাই ভালবাসার সাধারণ ধর্ম। তাহার উপর 
শরীক ও শ্রীরাধা £গাবিন্দদাসের ইষ্টদেবতা : সেই হষ্টদেব তার রূপ 
বর্ণনা করিবার কালে ভিনি সকল সময় আত্মসংঘম রাখিতে পারেন নাই, 
মধুময়ী কল্পনার সাহায্যে তাহার ভক্তিপ্রবণ চিত্ত রাধাকৃষ্ণের অপুর্ব মৃত্তি 
ধারণ! করিয়া আমাদের চক্ষের সমক্ষে সজীবভাবে চিত্রিত করয়াছে । 
ভক্তের ভগবত্মূতি কল্পনা ও তাহার বর্ণনা বৈষ্ণব কবিতায় অবস্থা কর্তব্য 
ব'লয়। বিবেচিত হইত । গোবিন্দদাস শুখু রাধাকুঞ্চের রূপ বণন। করেন 
নাই, শ্রীশ্রী মহাপ্রভুর বপও বর্ণনা করিয়াছেন । গোকিন্দনা স শ্রীচৈত স্থের 
পরবর্তর্ণ এবং তাহাতে মহাপ্রভুর শিক্ষার প্রভাব বিলক্ষণ প্রকাশিত । 
শ্রীচৈতন্যেব শিক্ষা__'ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণ নায়ক শিরোমণি, নায়িকার 
শিরোমণি রাধা ঠাকুরানী।' গোবিন্দদাঁস শ্রীকৃষ্ণ রাধ'কে এইভাবেই 
দেখিয়াছেন, এবং ভ'ক্রবিগলিত প্রাণে ভগবান ও তাহার হলাদ্নী 
শক্তিকে এই হৃদয়োন্মাদক ভাবে ভাবিয়া নিজ ভন্ভিসাধনায় প্রবৃত্ত 
হইয়াছেন । অতএব নায়ক & নায়িকাশিরোমণিঞ্ রূপ কাজে কাজেই 
প্রথমে তাহাকে চিত্রিত করিতে হইয়াছে । 


চগ্ডীদাস যে উপাদ"নে শ্রীরাধার প্রণয়োৎপাঁত্ত কল্পনা! কবিয়াছেন, 
গোবিন্দদাসও সেই সেই উপাদান তাহার শ্রীরাধার প্রেমাৎপাত্বির হেতু 
বলিয় নিং্শ করিয়াছেন । 
পহিলে শুননু হাম শ্যাম ছুই আখর 
তৈখনে মন চুবি কেল। 


ইত্যাদি পদ চণ্তীদাসের “সই কেবা শুনাইল শ্টাম নাম ' কানের ভিতর 
দিয়। মরণে পশিল গে! আকুল করিল মোর প্রাণ" এই হমুন্ময় পদের 
রূপান্তর মাত্র । কিন্ক গোবিন্দদাসের শ্রীরাধা চণ্ডীদ'সের শ্রীরাধার 
মত পাগলিনী নহেন, বিগ্ভাপতির শ্রীরাধিকার মত লালসাময়ী । 
গোবিন্দদাসের রাধা যোগিনীর পার' নহেন। তিনি লালসাময়ী সুন্দর । 


গঙ 


গোবিন্দদাসের পূর্বরাগের চিত্রগুলি বড উজ্জল, বড স্গিপ্ধ। এই 
চিত্রে ভাহার সন্ধদয়ত। বিশেষণ ব্যক্ত হইয়াছে । গোবিন্দদাসের 
শ্রীরাধা একদিকে যেমন বিগ্যাপন্তির রাধিকা মত লালসাময়ী অপর- 
দিকে তেমনি চণ্তীণ সের রাবকার মত প্রথম দর্শনাববি প্রেমপর্রপ্রত 
হৃদয় । ব্গ্যাপন্র মত -গাবিন্দদাস শারাধার বয়*সন্ধি বর্ণনা করেন 
নাই । » মপ্ যখন গোবন্দ'।(সেপ কবিতা প্রথম আরাধার দর্শন 
পাহ, ৬খনই »নি প্রেমমুগ্ধা। যুবতী নাঙিকা 


গোবিন্দদাসেব শ্রীবাধার হৃদযে বৃষ্ণসন্তোগলালস। যেমন প্রবল, 
কৃষ্ণের সহিত .প্রমও তেমনি প্রবল। গোবিন্দদাসের রাধাকৃষ শুপ 
উভযের কপবন্ধনে পরস্পব আবদ্ধ আছেন , ছুঈজনই ছুইজনের প্রাণ 
লইয খেল ' কব্যাছেন। ছৃইজনেই তুইজনেব বপেব উল্লাসে টন্ডাদ 
পীন্ দযে 'পাষণ করিযাছেন । 


গোবিন্দপা্সব নাষফক « নাধিকার হাদয়ের পরস্পবেব অন্য এই 
মকাভম্দ শুর তাহব কাল্পনক ক্প্রমার্র গ্ছিল ন। ত'হার। যে 
মহাপুকবেঃ কাত মণব রসাশ্রত বৈষ্ঞবধ্ন শিক্ষ করিষাছিলেন 
সেই জগৎপুক্গা মহাপ্রচ্ুব জখবনে এ5 সকল ভাব অহরহ শ্ুিহি 
হইতে 'দধ। গ্যাছিল । 


«কহ ধাপ কহ ন। পাবয 
পাবা ধাব্রি বহে লোব। 
সোই পুকখ মণি লোটায পধ্ববণী পুনি 


কে! কহে আরতি ওর ॥ 
গোবিন্দদাস বণিত শ্রীকুষ্ণেব এই চিত্র একটি জীবন্ত চিত্রের প্রাতচ্ছব, 
কলনামাতর নহে । 


গোবিন্দদাস বৈষ্ণব কবিকুলের প্রথামভ মিলন সম্ভোগ বণনা 
করিয়াছেন । এই বর্ণনায় অনেকে অশ্লীলত ভিন্ন আর কিছু দেখিতে 
প্রস্তুত নহেন. তাহ। আমাদের অবিদিত নহে । এইখানে এইটুকু বলিলেই 


০৭ 


চলিবে যে বৈষ্ব কবির গান যদি কেবল পাথিব প্রণয়ের গান বলিয়। 
লওয়! যায়, তাহ হইলেও এই সম্ভোগ চিত্রগুলি হ্বাভাবিক বৈ অন্বাভা- 
বিক নহে, তাহ মন্ুষ্যহৃদয়জ্ঞ ব্যক্কিমাত্রই স্বীকার করবেন। 
ভালবাসার যাহা স্বাভাবিক পরিণতি তাহাই বৈষ্ণব কবি বণিত 
কিয়াছেন। শুধু বৈষব কবি কেন সকল মহাকাবরাই ইহাই 
বুঝাইয়াছেন। শুধু এই কথা বলিয়া রাখিতে ইচ্ছ। করি যে 'গাবিন্দ- 
দাসের সম্ভে'গচিত্র কেবল শাবীরিক সম্ভোগ নহে, ইহাতে মনের অংশও 
অনেক পারমাণে আছে । এগুলি ভারতচন্দ্রেদ ও তাহার “শ্য/গণের 
সন্তোগচিত্রের মত নিল শপীবিক মিলনের একটা ক্ষাণক এত্তেজন। 
সঞ্জাত নিরবচ্ছিন্ন দৈহিক আলিঙ্গনের চিত্র নহে । 

কবি গোবিন্দণামের মন এ সকল বর্ণনার কালে কোথায়? তাহ'র 
দৃষ্টি কি নিতান্ত নী» প্রকৃতি প রচালিত হইয়া এই অপুব যুগল মিলন 
দেখিয়াছে ? যাহারা অত)গ অন্ধভাবে বৈষঞ্ব কবির ৮চ করেন, 
তাহারাই এমন কথ। বলিবেন । আমণ দেখিতে পাই যে ।মলন সম্ভোগ 
বর্ণন। কালেই যেন কবিব চিত্ত আর& ভাঞ্বিবৌত ঠইয়াছে, সেহ 
বর্ণনার কালেহ ক'ব লেখনী আস সংযত হহয়া,ছ, জার সেই 
সময়ে 

চরণ বেভির' চাক অকণ সরোকহ 
মধুকর গোবিন্দদাস । 

গোবিন্দদাসের সন্তোগবর্ণনা কি জাতীয তাহা তাহার €মাদগাঁর, 
শীধক কবিতা গুলিতে প্রকাশিত । 

মামরা আরও দেখিতে পা যে গোবিন্দণামেৰ ক।বহ এ সকল 
বর্ণনায় উছলিয় টঠিয়াছে, তিনি মার এখানে শুধু শিপী ন-ভন, তিনি 
এখানে যথার্থ কপি। কত সুন্দরভাবে তিনি শ্রীশ্রী রাখাকৃষ্ের প্রেম 
প্রকটিত করিয়াছেন ৷ বাঙ্গালা সাহিত্যে তাহা! একটি নৃহন ভাবের 
প্রবাহ ছুটাইয়াছে । তীহার ভাবপ্রকাশশক্তি অসীম, সরস ও 
জটিলতাদোষ শুন্য । 


5৮ 


যথার্থ প্রেমের দৈম্য গোবিন্দদাস “মানের” চিত্রে উজ্জবলবর্ণে চিত্রাত 
করিয়াছেন। মানের চিত্র প্রায় সকল বৈষ্ব কবিই আকিয়াছেন, 
কিন্তু গোবিন্দদাসে এ বিষয়ে একটু সরস আছে, একটা নূতন নুর 
আছে। বোধ হয় একথ| বলিলে নিতান্ত অন্যায় হইবে ন। যে, “বগ্ঠাপণতি 
ও চগ্ডীদাসেও মানের চিত্র এত লরস নহে । গোবিন্দদাসের মানের 
চিত্রে কতকগুলি চবিত্র বড সুন্দর ফুটিয়াছে_ গুকুষ্ণের চরিত্র এ স্থা 
চবিভ্র। রাধার চরিত্রও বেশ কোমলতহ লাশ করিযাছে । মান বড 
মিষ্ট যেখানে যথার্ প্রণয় থাকে । সেহ ভালবাস গোবন্দদাজে? চিত্র 
বড মধুর রূপ ধারণ করিয়াছে । 


সখী চরিত্র বৈষ্ুন কবিতা বড উপাদ্যে। নিম্বথনার মুক্তি 
স্ববাপিনী সখীগণ নব কাব্যের জলঙ্গার স্ববপ বুশের লন 
লাথনাভ হহাদ্রে চরুম সাধনা, ইভান হাহাদেল অথ, ইহাতেই 
তাহাদের তপু । মানে সখীদ্রে চিত্র মতান্ত মনোহ" । শ্ীরাবার 
হের সকল তব সখীদ্ব কাছে শিদিশ, যখন আ্রীবাধ কুষ্কে প্রত্যা- 
খান কৰিলে”, তখনই সখী বঝিল 'য রা" জন্য ন্চশর্ণ হনে । 
সখার কাধ আাপনল ভহল | যখন রাজ কৃষ্ণকে কিদায দিলেন, কখন 
সখা তাহাকে শীর ভিবস্বাপ কবজিছু, "কন যখস আন স্পা 
তান্ত কবণ বাগ গলিত বলিয়া জানিতে পাতিল, খন যুগ মিলন 
সাধক কাবাব জন্য সখীর ছেষ্ভাব অবশষ রূতল ন | সকলের 
», পক্ষ ফুটিযাছে শ্রীকৃষ্ণের চবির । স্বার্থহীন গম গাবিন্দদাসেব 
ণধ চরিত্রে সম্যক বিকশিত । 


গ।বিন্বদাস আক চব্রিশ্রে যে সুন্দ নি-ম্বাথত ব আরোপ কায়াছেন 

তাহা আমর বিগ।পতর অথব| চণ্তীদ'সের মানে 'চত্রেও দোখিতে পাই 
না, ইহ। তাহার কম ক্ষমতার পবিচয় দেয় না। ইহাই উহার কাবতের 
প্রধান কীতিস্তম্ত । কবি এই স্থলে তাহার মনুষ্য চরিত্র চিত্রণ ক্ষমতার 
পরাকাষ্ঠ। প্রদর্শন করিয়াছেন । 


গোবিন্দদাসের প্রেম সাধ'রণতঃ বৈষ্ঞব কবির প্রেম-_যে কি 
অলৌকিক পদার্থ তাহা যাহারা তাহার “প্রেমবৈচিও্ডা” মনঃ সংযোগ 
সহকারে চ। ক বয়াছেন, তাহারাই বুঝিতে পারিবেন। তাহার! 
বুঝিবেন যে বৈষ্ণব কবিব “লস্তোগ” ইন্দ্রিয় চপলত। ও জঘন্ত লালসার 
বিলাসক্ষেত্র মাত্র নহে। মহাকবি চণ্তীদাস তাহার অমর ভাষায় 
এই প্রেমবৈচিত্তোব ন্ূত্রপাত কপ্রিয়াছেন-_“'ছুক্ত কোরে ঘন কাদে 
বিচ্ডেদ ভাবিয়া |” গোবিন্দদাসে প্রেমবৈচিন্তয আরও আধ্যাত্বিক 
উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে : তাহা চিত্রে “বিচ্ছেদ ভাবিয়।” নাই; পূর্ণ 
আলিঙ্গনের মধোই পুর্ণ বিরহ । 


গ'বিন্দদান আমাদিগকে শিখাইয়াছেন যে প্রেম অপাধিৰ সামণ্রী, 
ইহ অঙ্গের সঙ্গ দ্ব'র| ধর যাঁয না, রাধাকুষ্ণের যে অপাথিব ভালবাস! 
তাহাতে অঙ্গসঙ্গেব উপলগ্ি পরধস্ত নাই । বৈষ্ণব কবির ভালবাসাঁব 
দাধাজ্কতা এইখানে উজ্জল বর্ণে নির্দেশিত হইয়াছে । প্রেমেব 
অস্তিত অঙ্ষসঙ্গে নহে, প্রেমের স্থান হাদয়ে । নাই কবি গোবিন্দদাল 
বলিয়'ছেন, যে অসীম লালসা বিচলিত হইয়া শ্রীবাবা শ্রীকৃষ্ের মিলন 
কামন। করিয়াছিলেন সেই লালসাব সম্পূর্ণ পরিণতি ফল প্রা প্ুণ কালেই 
এহ প্রেমিকষুগল বুঝিতে পারিলেন যে, সম্পূর্ণ দে হক মলনেই পূর্ণ 
বিবহাবস্থা উপস্থিত হয়। বিগ্ভাপতি প্রেমেব লালসা, চণ্ডীদ'স 
প্রেষেব উন্মাদ ও গোবিন্দদাস প্রেমেব আধাঝ্বিকতা। দেখাইয়াছেন । 
বৈষ্ুব কবিতার পবিত্রভাবে অন্ুপ্রাণিহ আধুনিক ক্ষমতাশালী কবি 
ববীন্দ্রনাথ গোশিন্দদাসের এই চিত্রের মর্ম হ্দয্*ম কবিয়া 
লাখয়াছেন “হৃদয়ের ধন কিরে ধরা যায় দেহে ।” প্রেমবৈচিন্যে 
প্রেমের আদর্শ ও আব্যাক্সিকত চিত্রিত হইয়াছে । 


প্রেমের সাধনায় লালস বড় উপকারী । তীত্র লালস। মনে ন! 
আসিলে আকাজিক্তের জন্য লালায়িত হইতে পারা যায় না । যদি 
প্রাণ ঢালিয়া ভালবাসিয়াছ ত হৃদয়ে প্রিয়সঙ্গের জন্য অসীম লালসা 
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পোষণ কর, তোমার প্রতি অঙ্গকে বাঞ্তিতের প্রতি অঙ্গের 
আশ্রেষ-স্থখ-সন্তোগের অমৃত বসান্থাদনে প্রেরিত কর ; তবে ইষ্টলাভ 
কামন। হৃদয়ে জাগিয়। থাকিবে । বপ- রূপ নয়, ষে অব সে বপ 
প্রিয়তমের শ্খ উৎপাদন ন। করে, অঙ্গ__অঙ্গ নয়, যে অবধি তাহার দ্বারা 
প্রিয়তমের সেব। ন। হয়, দেহ-দেহ নর়,যে অবধি তাহ! প্রিয়তমের 
.ভাগার্থ উৎসগীকুত না হয । মনকে সবদ, প্র্িয়টিন্তায় নিযুক্ত রাখ । 
কণ্ঠ যনে আকাজ্লার ব লালসার বিন্দুমাত্র লোপ করি না । মনের 
সমজ্তটাই প্রিয়তম সগ্গকামনাবপ অতল জলে ডুবাহয়া পা। 
গোবিন্দদাসের পদাবলীর প্রথমন্তর এইভাবে বিরচিত । গোবিন্দদাসের 
প্রথমস্থব “কবল সৌন্দয € লালসা, বপ শু আকাজক্ষ ' এখানে দেখিবে 
দপের জয়. বসতৃষ্ণ , আসঙ্গ 'লগ্না, মিলন চাঞ্চল্য, জদয়ের »রলত' 
মান-আভমান, সকলই কিন্ত একটি সুবর্ণ সুত্রে গ্রথিঠ অনন্থ ভাল্বাসা। 
তিনি বলিতেছেন তু'ম মনে মনে ভাঙল্লবাস, তাহাতে ভোমাব প্রিয়তমের 
কি আসে যায়' তোমাব যাহা কিছু দেহ, মন, ঈক্দ্রিয়-লব তাহাকে অর্পণ 
কর, তাহার বপ সস্তোগতৃষ্ণ। মিটান, হামার অঙ্গসঙ্গ কামনা চরিতার্থ 
কব, “প্ত্রমকে বৃকে রাখ. মনকে সাক্ষীন্বপ এ লকল কেই নিধুক্ত 
কৰ. কিন্তু তাহার বশী এখন আ।খ ভাহার কতব্য নাই, ভাতার বেশী 
হাহাকে আব 'কহু করিতে 'দও না। লালসার খারা প্রিয়তমকে ল'ভ 


ডারগস 


কব। ক্মভাবজ্ঞর কবি এই স্তরে মনুষ্যন্ষভাত রর নিখুত ছ।ব ভুলিয়াছেন। 


তাহাব দ্বিতীয় জ্ঞবে উপস্থিত হইয়া আমবা প্রম স"নাব দ্বিশিয় 
তত্ব জানি-ত পাবি প্রেমবৈচিন্তা এই স্তবেব অন্তর্গত । ইহা হইতে 
আমব' জানিতে প।বি যে লালস, দ্বার' প্রিয়তমের কাছে উপনীত 
হইয্র' ইন্দ্রিয় দ্বার তাহাকে অনুভব করার ইচ্ছ কর। ম্বাভ'বিক বটে, 
কিন্তু ইল্ত্রিয়দ্বারা তাহ!কে ধবিবণ্র উপায় নাই, সই অযুতন্বপের কাছে 
ইক্জিয়গ্রাম পরাভূত, ইন্দ্রিয়েব কার্য একেবাবে বিলুপ্ত, ইন্দ্রিয় দ্বাব! 
হাব অনুভূতি হইয়াও হয় না। এখানে আর গোবিন্দশাস প্রণয়ের 
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কথ কহিতেছেন না, এখানে তিনি প্রেমের কথা, ভক্তির কথ। 
কহিতেছেন। এখানে তাহার নায়ক-নায়িক। নরনারী নহে, ভক্ত ও 
ভগবান। কিন্তু তাহার যে অমৃতময় উপদেশ শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধার মিলন 
ব্যপদেশে বিবৃত হইয়াছে, তাহ। যদি প'ধিব প্রণয়ের আদর্শ করিয়। 
লইতে পারি, তাহা হইলেও আমাদের অশেষ উপকার । 


গোবিন্দদাসের তৃতীয় স্তর আরও উপাদেয় । এই স্তরে শ্ররাধার 
বিরহ, 1দব্যোন্মাদ, ভাবোল্লাস বা! ভাবলন্সিলন বণিত হইয়াছে । 
এখানে উপস্থিত হইয়! গোবিন্দদাস দেহবিস্মৃত হইয়াছেন, যেটুকু ইন্দ্িয়- 
স্মৃতি আছে, তাহাও আর ন্বার্থময়ী নহে, যেটুকু ইন্দ্রিয়ের আকাজঙ্ষা 
আছে, তাহাও আধ্াত্মিকতায় উন্নীত হইয়াছে । এখন ইক্দ্রিয়ের মধ্যে 
জাগরুক আছে মন: আর জাগিয়াছে মনের প্রবর্তক আত্ম । এখন 
রসাম্বাদ, সন্তোগ বাসনার পরিবর্তে আছে একীকরণ বাসনা, আপনাকে 
সম্পূর্ণরূপে প্রেমাস্পদের সহিত মিশাইয় দিবার বাসনা দয় দিয়া 
বাধিবার আকুল আকাঙ্ক্ষা, এখন শ্রারাধাক্ মশে দেহের কথা আসে ন।. 
আসে প্রাণের কথা , নিজের স্থখের কথা আমে না, কেবল বধূণ শ্রখপ 
চিক্তা লইয়া, বধূর স্মৃতি লইয়া, তাহাকে সম্পূর্ণ, মাত্মসমপণ করিবাব 
কামনা লইয়া এখন তাহার দিন কাটিতেত্ছ। গোবন্দদাস এহখালে 
কবিত্বের উচ্চতম সোপানে আরোহণ কবিব অম সঙ্গী গাহঠিয়াঙ্গেন | 


গোবিন্দদাসের কবিহ্বের এই যৎকিঞ্চৎ পরিচয় লইয়াত মর 
বুঝিতে পারিলাম যে তাহার শল্পকৌশল 'বচিত্র, তাহার কাত সরস 
ও প্রগাঢ় । বৈষ্বসাহিষ্টো বিদ্যাপ5. চগ্ীদ'স & গোবিন্দদাল তিনটি 
উত্জল নক্ষত্র । বিদ্ভাপতি ব সক, চণ্ডীদাম ও গাবিন্দ্যান ভত্ত, 
তিনজনেই প্রে মক, ভিনজনেরই কবিত্ব বঙ্গলাহিতযে এক অভাবনীয় 
ভাববন্যার স্থষ্টি করিয়াছে, প্রেমরাজ্যে এক অক্ৃভপুব উল্লাসের অবতারণ। 
করিয়াছে, বৈষ্ণব দার্শনিকের পথ স্থগম করিয়াছে, বৈষুব ভক্তের হদয়ে 


মন্দারস্রভিত ম্লয়ানিল প্রবাহিত করিয়াছে, প্রেমকার প্রেমতৃষ্ 
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মিটাইয়াছে, ভবিষ্যৎ কবি? ভাবপ্রস্থন বিকশিত করিয়াছে,সাহিত্যসেব 
মাত্রেরই হৃদয়ে প'বত্র আনন্দের উৎস উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছে । 


সতীশচজ্দ রাম । গোল্ন্দিদাস কবির।জ। 
( সাহি'র পরিমহ পত্রিক', ১৩১৮) 
গোবিন্দ কবিরাজ ১৪৫৯ শ'কে (কাহারশ মঠ ১৪৭ শাকে ) 
৬।লয়া-বুধবী গ্রামে বেছ্ভবংশে জন্মগ্রহণ করেন। ভক্তমাল গ্র্থ 
কথিত আছে, গোবিন্দের প্রা অর্ধেক বয়স পধস্থ তি'ন শক্তি উপাসক 
ছিলেন। তাঠার বয়স মখন ৩০ বৎসর, তখন তিনি ভয়ানক গ্রহনী- 
রোগে আক্রান্ত হইয়া মরণাপন্ন 5য়েন । একদিন মুমূর্ব অবস্থায় নিজ 
ঈঈদেবত ভগবতীকে ম্মরণ কতৈছিলেন এমন সময়ে-- 
আঃকাশবাণীত দেবী কহে বার বার। 
গোবিন্দ-শন্ণ লও পাইব' নিস্তার ॥ 
ইহার বন পূর্বেঈ গোবিন্দের অগ্রজ রামচন্দ্র কবিরাজ কৌলিক 
শর্তি উপাসনা! ভাগ করিয়' শ্প্রসিদ্ধ শ্রানিবাম আচাষের নিকট কৃষ্ণমন্তে 
দীক্ষিত হইবাছিলেন , এক্ষণে আাকাশবাণী শ্রবণ করিয় গোবিন্দ ও 
উক্ত শ্রাঁনবাস আচাষের নিকট কৰ্খমন্ত্র গ্রহণ করিতে ইচ্ছক হইয়া উত্ত 
আচাষকে নজালয় বুধু।র গ্রামে লইয়া আসার উন্য অনুনয় কিয় 
অগ্রজের নকট পত্র লিখলেন । গ্রামচন্দ্রের সনিবন্ধ অনুরোধে আচাধ 
প্র$ রামচন্দ্রের সাহও বুধপী গ্রামে গমন কা।রয়' গোবিন্দকে রাবাকৃষণ 
১তুপাক্ষর মন্ত্রে দীক্ষত কারলেন। কাথত আছে, আচাষ প্র$ 
গোবিন্দের মুখে আ্াকৃষ্ণ বিষয়ক পপ-গান শুনিতে চাহিলে, গোবিন্দ 
ভজন রে মন নন্দ নন্দন 
অভয় চরণারবিন্দ রে। 
ছুলহ মানুষ জনম সংসঙ্গে 
তরুহ এ ভবসিন্ধু রে।। 
( পক-ত, ২১৭০) 
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ইত্যাদি পদটি তৎক্ষণাৎ রচনা করিয়। আবৃত্তি করেন এবং ইহাই 
গোবিন্দদাসের প্রথম পদ রচন।। গোবিন্দদাসের প্রসিদ্ধ অন্তাস্থয 
স্থললিত পদাবলীর সহিত তুলনা করিলে, এই পদটি তাহার প্রথম 
রচনা মনে কর। বোধহয় অসঙ্গত নহে, কারণ জনম সংসঙ্গে বাকাটিতে 
যে শ্র্টিকটুতা দোষ ঘটিয়াচ্ছে, গোবিন্দদাসের পরিণত বয়সের 
কোন পদে সেইরূপ ক্রটি দেখ। যায় না। কিন্তু এরূপ ক্রি সন্বে€ 
এই পদটি গোবিন্দদাসের প্রথম উপস্থিত রচনা হইলে, ইহা যে তাহার 
ভাবীকালের অসামান্ত কবিত্বের স্নচন। করিয়াছুল, তাহ! কোন মতেই 
অধ্বীকার কর! যায় না। কথিত আছে যে, আচাখ প্রভু কিছুদিন পরে 
গোবিন্দের বূলবোধ হইয়াছে কিন পরীক্ষা করিবার জন্য তাহাকে 
বিদ্ভাপতির একটি অসম্পূর্ণ পদ পূরণ করিতে বলেন-_ গোবিন্দদাদ সেই 
পদ এমন ুন্দরভাবে পূরণ করেন যে আচাধ প্রভু অত্যন্ত গীত হইয়া 
গোবিন্দকে কবিরাজ উপাধি প্রদান করেন। কেহ বলেন যে, 
গোবিন্দদাস নিত্যানন্দ পত্রী জাহ্বা দেবীর সঙ্গে শ্রাবন্দাবন গমন 
করিয়। তথায় শ্রীজীব গোন্বামী প্রভৃতির নিকট পরিচিত হন এবং উল্ত 
গোন্বামী প্রভ্দিগকে ম্বরচিত সঙ্গীতমাধব নাটক ও পদাবলী শ্রবণ 
করাইলে, তাহারা গোবিন্দের অসাধারণ কবিতেে পরিতুষ্ট হইয়া 
গোবিন্দকে “কবিরাজ? উপাধিতে ভূষিত করেন। শ্রীযুক্ত জগছন্ধুবাবু 
গোবিন্দদাসের কবির জ্ন্তাই 'কবিকাজ' উপাধি পাওয়ার 
আখ্যঃফিকাটি প্রকৃত বলিয়! বিবেচনা করিয়াছেন । গোবিন্দদাস 
তাহার কাঁবত্বের জন্য “কবিরাজ” উপাধি লাভ করার সম্পূর্ণ যোগ্য 
পাত্র ছিলেন সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহার অগ্রজ তাদৃশ কাবত্ব শক্তি 
সম্পন্ন না হইয়া “পামচন্দ্র কবিরাজ” নামে বেষ্ব সাহিত্যে সবক্ত্র 
কথিত হইয়াছেন দেখিয়া বৈগ্ভকবি গোবিন্দদাসের কবিরাজ উপাধি 
ংশগত উপাধি বলিয়াই আমাদিগের সন্দেহ হইতেছে । গোবিন্দ 
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কবিরাজের পুজের নাম দিব্যসিংহ ৷ দিব্যসিংহের পুত্রের নাম ঘনশ্যাম 
শ্রাযুক্ত দীনেশবাবুর মতে পদকল্পতরুর উল্লিখিত__ 


কবি-নুপ-বংশজ বন বিদিত যশ 
জয় ঘনশ্যাম বলরাম 1” ! প-্ক-ত ) 


একই ব্যক্তি । ক'বন্পবশজ বাক্যেণ অর্থ কবিরাজ ব শজাত 
সতরাং রামচশ্ ও গোবিন্দের কবিরাজ উপাধিটি বঅগত ছিল 
বলিয়াই প্রীতি হয়। বৈদ্য ব শোচ্ভব ব্যক্তগণ বৈদ্ধক শান্ছে বুংপ 
হঈ্টলে অন্ত উপাধি সত্তেও সাধারণ কর্বিৎাজ উপাধি দ্বারা হাভি।হৃত 
ইউ থাকেন-_ অগ্ঠাপি বঙ্গদেশের প্র য় সবত্র ইহা দেখ। যায়, সুতা, 
গোবিন্দদামের কবিরাজ” উপাধিলাভের আধ্যায়কাটি অমুলক এবং 
গাংংপ্দদাস প্র।স্গ বট গোন্ামাপিগের ভ্তায় বৈহ্ব অচাবগণের 
স্বাভাবিক বিনয়বশ হঃ মাহাত্ব্যবাঞ্তরক কোন উপা'ধ হণ করেন নাই 
ইহাই আমা ।দগের অনুমান হয়। 

বিদ্ভাপতি ও ৮গুাাদাসেব পদাবল্গা অসাধারণ করিহ € মধ্রভার 
জন্থা পূর্বেই সহ্াদয় শিক্ষিত খাক্তিগণেব হৃপয় আকরধণ করিয়াছল, 
তারপর তাহ শ্রাচৈ গন্য মহাগ্র$র শিতা পাঠা হইযু তাহাপ ভক্ত বরঞ্চ 
সম্প্রদায়ের নিকট আত প্রিয়তম বস্তু হইয' পড়িল , স্বততা, এ বিন্দ 
কবিরাজের পাদাবশীর উপরে বি্ঞাপতি « চণ্তীাস যে যতই প্রভাব 
বিস্তার কবিয়া'ছলেন, ইহ। সভচজই অনুমান করা যাইতে পারে। 
কিন্তু .গাবিন্দদা:সর প্রকৃতিঞ্চণে উভয় প্রভ।ব সমান কাবকর হয় 
পাই । বিদ্যাপ?* ছুবোধ্য মৌথল ভাষায় পদ বচন' করিয়াছেন . কিন্তু 
চণ্তীদাসের ভাষা বিশুদ্ধ বাঙ্গলা--ইহা দেখিয়। যদিও গোবন্দদাসের 
স্টায বাঙ্গালী ক।বপ্প উপপ্রে বিগ্ভাপতি অপেক্ষা চণ্ডীদাসের প্রভাব 
আবখক থাক শ্বীঙাবিক বলিয়া বিবেচিত হয়, কিন্ত কাষে ইহার সম্পূর্ণ 
বিপরীত দেখা যায়। বিষ্ভাপতি পদাবলীর সহিত গ্রোবিন্দদাসেব 
পদাবলীর অনেক স্থলেই আশ্চষ সাদৃশ্য :--এমন কি তিনি 
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বিদ্যাপত্তির শনুকরণ করিয়াছেন, তাহা স্পষ্টাক্ষরে বলিতেও তিনি 
কুম্ঠিত হন নাই-_পক্ষাস্তরে তাহার উপরে চণ্তীদাসের অল্পমাত্র প্রভাব 
থকিলেও, অনেক স্থলেই তাহা লক্ষ্য করা কঠিন। এইবপ বিসদৃশ 
ঘটনার কারণ কি? মামাদিগের বিশ্বাস গোবিন্দ কবিরাজের অসম্পূর্ণ 
জীবনচিত্র হইপতই ইহাব সন্ঞেষজনক উত্তর পাওয়া যাইতে পারে । 
গোঁ্বন্দ করিব'জেব সস্কৃত সাহিত্ো নিতান্ত পারদশিতা ও প্রোট 
বয়সে পদ-রচনাঈ বিগ্ভাপনির প্রতি তাহার পক্ষপাতেব্র কারণ বটে। 
গৌবিন্দ কাবরাজের ন্তায় সংস্কতজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষে বিদ্যাপণ্রি সংস্গত- 
মূলক মৌথল ভাষা আয়ান্ত করা কঠিন নহে । বিদ্যাপতিব পদাবলীনে 
গীত গোবিন্দ মাত্রাবত্তেথ অনুকরণে যে সকল ছন্দ প্রযুত্ত হইয়ান্ছ. 
তাহাতে সংক্ক:তর ন্যাম গুরু লঘু বর্ণেপ 'প্রভেদবশতঃ ভাষার সজীব 
৪ ছন্দের ঝঙ্কার যরূপ রাক্ষত হইয়াছে-তাহাতে সংস্ষত কাব্যম্থচ ভ 
অনুপ্রাসানদ শ্রুতমধূর শব্দালঙ্কাব এ উপমারূপক প্রভাত মনো” 
অর্থ'লঙ্কাব .যবপ লক্ষত হয়, আব কোন ভাষাকাব্যেই সেইবপ দেখা 
যায়ন ন্তৃতরাং আজীবন সংক্ষত সাহিত্যে আকণ্ঠ নিমগ্ন গোবিন্ণ 
কবিরাজ, নাধাযোহন, জগদানন্দ প্রতি কবিগণ যে চশ্তীদাসকে 
ছাণডিয় 'বগ্ভাপতির মৈথিল পদ্াবলীর আদর্শে পদ বচনা করিবেন 
ইহাতে আশ্চযের 'বষয় কি আছে? স্বীকার করি যে, চণ্ীদা.শৎ 
পদাবলীতে সেহরূপ অলঙ্কারের ছট। ন। থাকিলেও, তিনি তাহার 
সরল ভাষায় প্রোমক প্রেমিকার যে সুমধ্র জাবন্ত চির আহ্বত 
করিযু, ছেন_তিনি তাহা ।গের মুখ দিয়া প্রেমের যে গভার উচ্ছ্বাসনয়া 
টক্তি ব্যক্ত কারয়।ছেন, বাঙ্গালীর নিকট, বাঙ্গালা ভাষার নিকট তাহ! 
অমূল্য ; কিন্ত বাঙ্গাল, ভাষার সেই শৈশব অবস্থায় বাঙ্গালী কবি 
চণ্ডাদ -সর অংবাশ্র াভাবিক বাঙ্গালা ভাবার মাহাত্ম্য ওঝা সাব্য 
কাব ছিল ন+, কে ভাষব আদিকাব্ধ গ্রকত মাহী 
সমকালীন ব্যক্তিগণ বুঝিতে পারেন নাই । সে সময়ে বঙ্গদেশে সংগ্গ * 
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ভাবার রচনাই অধিক স্বাভাবিক ছিল । তাই আমর! দেখিতে পাই, 
প্রেমাবতার ও বিনয়ের আদর্শ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভূ অন্ত কোন ভাষায় 
তাহার মনের উৎকণ্ঠা ও আবেগ প্রকাশের উপযুক্ত বাক্য না পাইয়া 
শিখরিণীচ্ছন্দে শ্লোকের পর শ্লোক আবৃত্তি করিয়া অশ্রুজল প্লাবিত 
বদনে গদগদ কঠে বলিতেছেন-_“্জগন্নাথম্বামী নয়নপথগামী ভবতু 
মে” কিন্তু ষেমন প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্ত মহাপ্রভুর প্রভাব তাহ্থার 
পরবতর্ণ সময়ের কোন প্রেমিক ভক্তেরই অতিক্রম করা সম্ভবপর হয় 
নাই, সেইরূপ ম্বভাব-কৰি চণ্ীদাসের প্রভাব সম্পূর্ণ অতিক্রম করাও 
পরবত্তণ কবিগণের সাধ্যায়ন্ত ছিল না, তাই আমরা দেখিতে পাই যে, 
গোবিন্দদাসের কোন কোন পদে তাহার প্রাণের উচ্ছাস অনিচ্ছাসত্বেও 
যেন অবিষিশ্র বাঙ্গাল ভাষায় প্রকাশিত হইয়। পভিয়াছে। 
গোবিন্দদাসের এইবপ বিশুদ্ধ পদাবলীর সংখ্যা খুব অল্প। পদকল্প- 
তরুতে সংগৃহীত গোবিন্দদাসের ৪৫৯টি পদেব মধ্যে এরূপ পদের 
সংখ্যা ৮।১০টির অধিক হইবে না । তঘ্টিন্ন আর সমস্ত পদের ভাষাই 
বিশুদ্ধ কিম্বা মিশ্র মৈথিলী । ইহাই পরবতর্ণ সময়ে, চলিত কথায় 
“ব্রজবুলি” নামে আখ্যাত হইয়াছে । 

গোবিন্দদাস কি ভাষা, কি ভাব সমস্ত বিষয়েই বিদ্ভাপতিব 
অনুকরণ করিয়াছেন-_ইহ। সত্য বটে, কিন্তু তাহার এইকপ একটি 
নিজন্ব স্বাতন্ত্রা ও চমৎকারিত্ব আছে, যাহা! আমরা বাধামোহন ঠাকুর, 
বলরাম দাস প্রভৃতি অন্যানা মন্ুকরণকার্দী কবিগণের কবিতায় 
খুঁজিয়া পাই ন।। এইখানেই গাবিন্দদাসের শ্রেষ্ঠত্ব; ইহাই তাহার 
কাখ্যসাধনাব শ্রেষ্ঠ সফলতা । 

প্রথমওঃ গোবিন্দদাসেগ ভাষ। বিদ্যাপতিব ভাষার অন্ুকূতি হইলেও 
বিভাপাতির ভাষার অপেক্ষা তাহাতে সংস্কৃত শবেব বহুল প্রয়োগ রেখ) 


যায়। এই পাথকার কারণ এইযে, ।বঠাপতি তীহার হয়েশের 
প্রচলিত মৈথিল ভাষায় পদ রচনা করিয়াছেন, স্থতরাং এ ভাষার 
প্রচঙ্িত তপ্তব ও 'দেশজ' শবের ব্যবহার এবং মৈথিল ভাষার স্বাভাবিক 
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রীতি (10101) তাহার রচনায় প্রচুর পরিমাণে লক্ষিত হয়, ইহাতে 
একদিকে যেমন তাহার রচন। ম্বাভাবিকতায় তাহার স্বদেশীয় সাহিত্যের 
শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে, অস্থদিকে তাহা ভিন্নদেশীয় ব্যক্তিগণের 
নিকট ছৃৰোধ্য হইয়াছে, সেইজছ্যই বিগ্ভাপতির পদাবলীর স্থানে স্থানে 
অর্থনির্ণয় লইয়া পণ্ডিতমগ্ডলীর মধ্যে এত গোলযোগ দেখা যাইতেছে । 
বাঙ্গালী কবি গোবিন্দদাসের পক্ষে বিদ্ভাপতির সমকালিক মৈথিল 
ভাষার ব্যাকরণের মূল সূত্রগুলি জানা ব্যতীত, সেই ভাষার তন্ভব ও 
দেশজ শব্দাবলি কিংবা রচনারীতিত্তে সেইরূপ পারদশিতা লাভ কর! 
বোধ হয় সম্ভবপর ছল ন1; সুতরাং তিনি মৈথিল ও দেশজ শব্দের 
পরিবর্তে যে তৎসম অর্থাৎ সংস্কৃত ভাষায় ব্যবহৃত শব্ধাবলি প্রচুর 
পরিমাণে প্রয়োগ কারবেন, ইহাহ নিহাস্ত স্বাভাবিক বোধ হয়। সে 
যাহ! হউক, গোবিন্দদাস এই প্রণালী অবগশ্থন করায় এব তাহার 
পরবর্তা পদকতৃগিণও পুধোক্ত কারণে এই প্রণালীতে পদবচনা করায়, 
তাহাপিগের প্রবর্তিত "ব্রজবুলি" বিগ্ভাপঠির ভাষার ন্যায় ছবোধ্য হয় 
নাই। সংস্কৃত ভাষায় কিঞ্চিৎ অধিকার থাকিলে এবং মৈথিল ভাষার 
কতকগুলি নিয়ম জান। থাকিলে, সহজেই এই ভাষা আয়ত্ত কর যাইতে 
পারে। * মৈথিল ভাষার নিয়মানুযায়ী কারক ও ক্রিয়াবিভর্তির এবং 
অল্প পরিমাণ 'দেশজ' ও 'ততন্তব” শর্ধের সহিত প্রচুর পরিমাণ সংস্কৃত 
শব্দের ব্যবহারে এই যে নৃতন লিখিত উপভাষার প্রচলন হয়_-ইহাই 
পরে ব্রজবুলি নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে । ইহা! মৈথিল, হিন্দি, ব্রজভাষ। 
প্রভৃতি উপভাষার সায় কখনও কথোপকথনে ব্যবহৃত হয় নাই। 
গোবিন্দদাসের পূর্বে অন্ত কোন বাঙালী বৈষ্ণব কবি এই 
'ব্রজবু'ল'তে পদরচণ। করিয়াছেন বলিয়া আমরা অবগত নহি ' বাস্থদেব 
ঘোষ প্রভৃতি মহাপ্রড়র সমসাময়িক পদকতৃগিণ সকলেই বিশুদ্ধ বাঙ্গালা 


২২২ বক বদ সয় ২৯৯ পাসে ক্কচং 


'অজরুলির' ব/বহাগ দেখা যায়। কেবল গোবিন্দদাসের সময় হইতেই 
পদাবলী সাহিত্যে আমরা 'ব্রজবুলি'র ধান) দেখিতে পাই,__বদিও 
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গোবিন্দদাসের সমসাময়িক কবি জ্ঞানদাসের পদাবলীতে কোন কোন 
স্থানে বজবুলির ব্যবহার দেখিতে পাওয়। যায়, এবং তাহার 'সহজে 
মুনিক পুতলী গোরী, জারল বিরহ আনলে তোরি। এবং 'দেখরি 
সখি শ্বমিচন্দ, ইন্দুবদনী রাধিক1 ' ত্যাদি ব্রজ্্বুলিব্র রচন। ও ভাব 
বিশেষ প্রশংসনীয় ₹ কিন্তু এপ পদের সংখা। নিতান্তই কম। জ্ঞানদাস 
ব্রজবুলি পদের জন্য বিখ্যাত নহেন__তিনি গম্ভীর উচ্ছ্াসপূর্ণ স্বললিত 
সরল বাঙ্গালায় চণ্ীদাসেব আদর্শে যে পদরুচন৷ করিয়া! গিয়াছেন, 
চগ্তীদাসের পদগাড়া যে পদের 'ছুলন সমস্ত পদাবলী সাহিত্যে খুঁজিয়া 
পাওয়। যায় ন।, সেই পদাবলীর জন্যই জ্ঞানদাস বিখ্যাত। শ্রীচৈতন্ত 
প্রভৃর পৃরবতী যুগে যেমন খিগাপাত আর চতণ্তীদাস__পরবর্ত যুগে 
সেইরূপ .গাবিন্দ্দান মাধ জ্ঞানদাস,_যেন ইতিহাসের পুনরাবৃন্ত, 
সমস্ত বঙ্গসাহিতো এইরূপ সামা ও বৈষম্যের অন্ত'তম দৃষ্টান্ত ছুলভি। 
যাহা হউক পৃবোক্ত কারণে গোবিন্দদাস কবিরাজকেই পদাবলী 
সাহিতো ব্রজবুলির প্রধান প্রবর্তক বলিষা স্বীকার করিতে হইবে। 

গোবিন্দবাসেব প্রবতিত ব্রজবুলির এই নৃতনত্বই একমাত্র প্রশংসার 
বিষয় নহে । তি-ন তাহার রচনায় প্রচুর পরিমাণে সংস্কৃত শব্দ গ্রহণ 
করায়, জয়দেব প্রভৃতি কবির রচনার ন্যায় তাহার রচনা অনুপ্রাসাদি 
শব্দালঙ্করের প্রাচুর্যে অনেকস্থলে এবপ শ্রুতিমধুর হইয়াছে যে, 
জয়দেবের রচনা বাতীত অন্যত্র কোথায়৪ সেরূপ লক্ষিত হয় না। 
গোবিন্দদাসের পদমাধুর্ধ ও অনুপ্রাসচ্ছটার দৃষ্টান্ত উদ্ধত করা বিড়ম্বনা 
মাত্র; সহ্গদয় পাঠক তাহার যেপদটি বাহির করিবেন, সেই পদেই ইহার 
যথেষ্ট পরিচয় পাইবেন, তথাপি আমরা কুতৃহলী পাঠকবর্গকে পদকল্প- 
তরুর চতুর্থ শাখার যড়বিংশ পল্লবের ৫1 ৮। ১২। ১৩। ১৫২৬ 
সাখাক প্রীরুষ্রে বপ বণনা পাট করতে অভুছর)4 কছি / 

গোঁবিন্দদাসের-- 
অগ্রন-গঞ্জন অগ-জন-রগন 
জলদ পুজ্জ জিনি বরণ । 
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তরুণারুণ-থল কমলদলারুণ 
মঞ্জীর রঞ্জিত চরণ ॥ ( প-ক-ত ১৬৮৯ পরষ্ঠ। ) 
মুকুলিত-মল্পী মধুর মধু মাধুরী 
মালতী-মঞ্জুল মাল । 
মন্দ মকরন্দ মুপিত মত্ত মধুকর 
মণ্ডিত মৌলি মন্দার ॥ ( এঁ, ১১৯৭ পৃষ্ঠা ) 
ইস্্যার্দির সুমধুর রূপবর্ণনাসমূহের তুলনাস্থল কেবল শীতগোবিন্দেই 
পাওয়৷ যায় কিন্তু গোবিন্দদাসের অনুপ্রাসচ্ছটার নিকটে বুঝি 
জয়দেবও পরাস্ত হইয়াছেন । গোবিন্দদাসের এপ কতকগুলি পদ আছে 
যাহাতে পদের আরম্ভ হইতে শেষ পর্যস্ত একই বর্ণের অনুপ্রাস 
চলিয়াছে । 
পরবততর্ণ কবি রাধামোহন ঠাকুর, ঘনশ্যাম, জগদানন্দ, প্রভৃতি 
অনেকে গোবিন্দদাসের এই সংস্কৃত-বনল রচনা-পদ্ধতি ও অনু প্রাসচ্ছটার 
অন্থকরণ করিতে চেষ্ট৷ করিয়াছেন বটে , কিন্তু এ বিষয়ে গোবিন্দদাসের 
সমকক্ষ হওয়া দুরে থাকুক, কেহ তাহার নিকটেও আমিতে পারেন নাই। 
স্থতরাং পদমাধূর্ধ ও অনু্রাস প্রাচূর্ধে পদাবলী সাহিত্যে গোবিন্দদাস 
অদ্ধিতীয়, ইহা! কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না । 


কালিদাস রায় ॥ গোবিন্দদাস । ( বঙ্গশ্রী, ১৩৪৯) 


গোবিন্দদাস তিনজন । একজন গোবিন্দদাস ঝ।, ঈনি মিথিলার 
কবি। বিদ্াপতির অনুসরণে ইহার লিখিত মৈথিলী ভাষার কয়েকটি 
পদ বঙ্গদেশে প্রচলিত আছে । আর একজন গোবিন্দদাস চক্রবতী । 
ইনিও পদকর্তাদের মধ্যে বিখ্যাত। ইহার রচিত পদগুলি বাঙ্গাল 
ভাষায় লিখিত। তৃতীয় গোবিন্দদাস তেলিয়! বুধুরি ( মুশিদাবাদ ) 
গ্রামনিবাসী ভক্ত রামচন্দ্র কবিরাজের ভ্রাতা । শ্রীথণ্ডের মাতুলালয়ে 
ইহার জন্ম ও প্রতিপালন । গোবিন্দদাস বাঙ্গালায় ২৪টি ও ব্রজবুলিতে 
বনু পদরচন। করিয়াছেন। এই গোবিন্দদাস বঙ্গের একজন মহাকবি । 


২২৯ 


ইন্হার পদাবলীর কবিত্ব ভক্তির আতিশয্যে অভিভূত হয় নাই। ইনি 
নিজে বড় ভক্ত ছিলেন বটে কিন্তুইনি ভক্তির ভাবাকুলত' সম্বরণ 
করিতে পারিতেন। ফলে, ইহার পদে কবিদ্বের অবাধ স্ফুরণ হইয়াছে । 
গোবিন্দদাসের কবিত্ব প্রাণের গভীর আকুতির স্বতম্ফুর্ত বিকাশ নয়__ 
সেজন্য বিরহের কবি চণ্ডীদাসের কবিত্বমহিমা। তিনি লাভ করিতে 
পারেন নাই । গোবিন্দদাসের কবিতায় ভাবানন্দের সহিত বোধানন্দের 
মিলন ঘটিয়াছে। পদরচনাকে তিনি আর্টের পর্ায়ে উত্তীর্ণ করেন। 
কবিতায় বহুরঙ্গের পৌষ্টব সাধনে কবির কোথাও বিন্দুমাত্র অঙ্গহানি হয় 
নাই । যেমন ছন্দের বৈচিত্র্য তেমনি পদবিন্তাসের চাতুর্ধ, তেমনি 
ভাবপ্রকাশের কৌশল,তেমনি আলঙ্কারিকতা । কোথাও কোথাও অনুপ্রাস 
যমক ইত্যাদি শব্দালঙ্কারের আতিশযো ও অর্থালঙ্কারের জটিলতায় 
তাহার পদগুলি পঙ্গু হঠয়। পড়িয়াছে একথা স্বীকার করিতে হইবে । 
স্থলে স্থলে ১0811060 1161901)01 আহে । গোবিন্দদাস তাহার 
পদে অর্থশ্রেষ, রূপক, কাব্যলিঙ্গ, মালারূপক, আতশ য়াক্তি, বিষম, সমন, 
সন্দেহ, মীলিত, লুণ্তোৎপ্রেক্ষা ইত্যাদি অর্থালঙ্কারের হরি ভুরি 
প্রয়োগ কারয়াছেন। উপমা যদি কালিদাসস্ত হয়, তবে উতপ্রেক্ষা 
গোবিন্দদাসস্থ বলিতে হয়। 

গোবিন্দদাসের কবিতায় সবাপেক্ষা সংস্তুত কবিদের প্রভাব দৃষ্ট 
হয়। তান বহু সংক্ষত শ্লোককে ব্রজবুলি পদে নব রূপ দান 
করিয়াছিলেন-_ বনু সংস্কৃত কবি” ব্যবহৃত অলস্কার তিনি প্রয়োগ 
করিয়াছেন এবং বু সংস্তত কবিপ্বৌঢোক্তি তাহার কাবো স্থান 
পাইয়াছে। বিদ্যাপ্ির কাছেও গাবিন্দদাস ঝণী, শুধু ভাষা ও ছন্দের 
জন্ত নয়। বিদ্যাপতির রচনাভঙ্গী ও পদবিন্যাস চাতুর্ও তিনি অধিগত 
করিয়াছিলেন, অবশ্য বহুস্থলেহ শিষ্য গুরুকে ছাড়াইয়া গিয়াছেন। 
ছন্দ ও পদলালিত্যের জন্ত গে'ন্দদাস জয়দেবের কাছেও খণী। 
বিচ্ভাপতির মত গোবিন্দদাস সম্ভোগের কবি, উল্লাম রসের কবি । 
রাসারস্তের “শরদচন্দ পবনমন্দ বিপিনে ভরল কুম্থমগন্ধ, ফুল্লমল্লিকা 


১ 


মালতী যুধী মত্ত মধুকর ভোরণি” ইত্যাদি পদের মত উল্লাস রসের পঙ 
পদাবলী-_-সাহিত্যেও নাই । “বাজত ডম্ষ রবাব পাখোয়াজ” আর 
একটি উল্লাম রসের পদ। গোবিন্দদাস অভিসারের কবি। 
জ্যোত্ন্নাভিসার, দিবাভিসার, গ্রীম্মাভিসার, তিমিরাভিসার ইত্যাদি 
অভিসারের এত বৈচিত্র্য কাহারও পদে দেখা যায় না। বঙ্গীয় পদ 
কতাদের মধ্যে গোবিন্দদাসের মত “'বাৎসায়নী ম্বাধীনতা” কাহারও 
পদে দেখা যায় না, গ্রীকাশের ভাষার আলঙ্কারিকত৷ ও মণ্ডনকলার 
গুণে অশ্লীলতা ঢাক! পড়িয়। গিয়াছে । গোবিন্দদাসের রূপান্ুরাগ, 
বূপোল্লাল, রসালন্ত, প্রেমবিহবলতা।, মোহমাঁদকত1, মিলনাকুলতা ও ন্বপ্ন- 
মাধূধধের পদগুলি জগতের সাহত্যভাগারের পরম সম্পদ । কবির 
গোষ্ঠবিহীরের পদও চমৎকার । গোবিন্দদাসের গৌরচন্দ্িক। গানে 
যে ছন্দ অলঙ্কার ও প্দবিন্তাসের এশ্ব কীর্তনীয়ার মুদক্গে নান! 
বণচ্ছটায় যেন পু স্পত হইয়া উঠে। চাতুধের ছার যে কতট৷ মাধুধের 
সৃষ্টি কারতে পারা যায়-_-তাহ। গোবিন্দদাস দেখাইয়াছেন। 

আলঙ্কারিকতার জন্ত গোবিন্দদাস বঙ্গসাহিত্যে অপরাজেয় । 
অলঙ্কৃত করিয়া না বলিলে কোন বক্তব্য কাব্য হইয়' উঠে না, তাহাই 
তাহার বিশ্বাস ছিল। বঙ্গভাষাকে তিনি এত দুর্লভ অলঙ্কারে মণ্ডিত 
করিয়া রাজরাজেশ্বপী রূপ দিয়াছিলেন। তীহার এই আলম্কারিকত' 
কালিদাস ব৷ রবীন্দ্রনাথের মত স্বাভাবিকভাবে প্রবুদ্ধ হয় নাই । মনে 
হয়, তিনি অলঙ্কারশাস্ত্রের পুস্তক বিশেষতঃ উজ্জলনীলমণি, রসমঞ্জরী, 
অলঙ্কার কৌন্তুভ ইত্যাদি রসশান্ত্রের পুস্তক মন দিয়া অধ্যয়ন করিয়া 
'লঙ্কার প্রয়োগে পারদশশ হন। অনেক সময় মনে হয়, অলঙ্কার 
প্রয়োগের কৃতিত্ব প্রকাশের জন্যই তিনি কোন কোন পদ রচন৷ 
করিয়াছেন। অনলঙ্কৃত সরল ভাষায় বুন্দাবনলীলার কোন কোন 
অঙ্গকে প্রকাশ করিলে তাহ অশ্লীল হইয়। উঠে। বৃন্দাবনলীলার অতি 
গুহাতম অংশকেও বাণীরূপ দিয়াছেন । কিন্তু আভরণের আবরণে সে 
সমস্ত অশ্লীল হইয়া উঠিতে পারে নাই। 


১১৬, 


গোবিন্দদাসের অলঙ্কার কঠোর হ্বর্ণ হীরকের অলঙ্কার নয়-_ফুলের 
অলঙ্কার। তাই ইহার সৌরভ আছে । এই সৌরভ অলঙ্কারগুণলপর 
ব্যঞজন। ও ধ্বনি। ভাবাকুলতার সংযমের সহিত অলঙ্কার প্রয়োগের 
ফলে গোবিন্দপানের পদে যেবপ পারিপাট্য ও পরিচ্ছন্নতা এপ কে'ন 
বৈষ্ণব কবির কাব্য দৃষ্ট হয় না । 

গোধিন্দপাসের অনেক পদে অলঙ্কার প্রয়োগেরও ক্রমশুঙ্খলা দৃষ্ 
হয়। “নামাহ অরুণ ভ্রুর নাহি য সম সে. আগুল ব্রজমাঝ” এই 
পদটি তাহার দৃষ্টান্ত । গোবিন্দপাসেব অধিকাংশ পচনাব 9০06109 
11001101011 নঘ, 1171611901091 নয়, 1২151011091, মলন্কুত 
কাব্যধাপায় শিজন্ব একটা ক্রম আছে গোবিন্দদাল সেই ক্রম 
অনুসরণ ক।ন্মাছেন -আলকঙ্কারক ভঙ্গী যেভ'বে কবিকে পরিচালিত 
কবিযদ কির লেখনী .সইঈভাবেঠ চলিয়াছে । মলঙ্কারের দিক 
হইতেই ইহ।দে টৎকধ সন্ধান কাণ্তে হইবে । 

রচন।'স উপাদান উপকরণ, পদ্ধতিরী।তি ইত]া দ খিষয়ে গোবিন্দদাস 
যে প্রচ ল* সংক্জাব অন্রসবণ কেন নাই তাহা নয়। বপবর্ণনায় 
নিনি প্রচলিত উপমানগুলিকেঠ গ্রহণ করিয়'ছেন-__বাসকসজ্জার ও 
অভিসার আয়োজন উপকরণ পৃধবহ্শ ক'বদের রচনা! হইতেই 
লইয়াছেন, 'বপ্রলরূ', খণ্ডিত, কলহান্তরত! ইত্যাদি নায়িকার রীতি 
প্রকৃতি বিষয়েও নুতনত্ব কিছুই দেখান নাই. মানঙপ্রন, সম্ভোগ ও 
বিরহের বর্ণনায় যে মামুলি প্রীত আছে তাহার রচনায় তাহার বৈতথ্য 
দেখি না । 'গাবিন্দদাসের কৃতিত্ব এই ষে, পুরাতন উপাদান উপকবণ 
লইয়া তিনি যে স্থষ্টি করিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণ নৃতন বস্ত। অধিকাংশ 
পদে তাহার নিজন্ব শক্তির একট মুদ্রাঙ্ক আছে, তিনি অন্যান্য 
অনেক কবির মত অনুসারক বা অনুকারক নহেন- তিনি একজন 
অষ্টা, পুবাতন উপকরণে তিনি অভিনব স্থ্টি করিয়াছেন। শ্রেষ্ঠ 
শিল্পীর হাতে পড়িলে চির পুরাতন বিষয়বস্তু ও উপাদান যে কি 
রমণীয় বূসঘন রূপ ধরতে পারে তাহ! গোবিন্দদাস দেখাইয়াছেন।**" 


২৩ 


গরোবিন্দদাস প্রধানতঃ চাতুধের কবি। এই চাতুর্ষের পরাকাষ্ঠী 
দেখাইতে গিয়। তিনি* অনেক সময় কুচ্ছুকল্পিত অলঙ্কারের জটিলতার 
স্ষ্টি করিয়াছেন। অনেক সময় ক্রিষ্টরূপকে (9910160 11161901901) 
পরিণত হইয়াছে ।--" 


গোবিন্দদাসের অন্ধপ্রাসের কথা আর কি বলিব? গোবিন্দদাসের 
রচন। শব্দালঙ্কার ও অর্থালক্কার ছুইয়েতেই খদ্ধ। গোবিন্দদাস পদের 
প্রত্যেক শব্ধের আদিতে একবর্ণ বসাইয়া কতকগাল পদ রচন৷ 
করিয়াছেন এবং প্রত্যেক চরণের আদিতে একবর্ণ বসাইয়াও কতকগুলি 
পদ-_এইগুলিকে অন্ুপ্রাস ন! বলিয়া অনুপ্রয়াসই বলিৰ। এগুলি 
জগদানন্দের উপযুক্ত, গোবিন্দদাসের নয় । 


গোবিন্দদাসের অধিকাংশ পদে অনুপ্রাস ওতপ্রোতভাবে অনুস্থ্যত, 
অনেক স্থলে ছু একটি জোব্রালো৷ অনুপ্রামের প্রয়োগে রচনা ললিত 
মধুর। আবার ছন্দোহিল্লোলের সহিত স্থবিবেচিত অনুপ্রাস প্রয়োগ 
অনেকস্থলে রচনার আবৃত্তিকে সঙ্গীত করিয়৷ তৃলিয়াছে । গোবিন্দদাসের 
বারমাসিয়া পদটি হিল্লোলিত অনুপ্রাসের প্রকৃষ্ট উদাহরণ । এই পদে 
দীর্ঘপ্বরগুলিই অনুপ্রাসের কাজ করিয়াছে । অনেক সময় কৰি যমক- 
মূলক অনুপ্রাসের প্রয়োগে লালিহোর সৃষ্টি করিয়াছেন । 


গোবিন্দদাসের পদের চরণে চরণে এবং পরে পরবে মিলগুলি 
অনবদ্য গোবিন্দদাসের মিল শুধু অনবছ্ নয় কৃতিত্বের পরিচায়ক । 


ছন্দোহিল্লোল গোবিন্দদাসের পদাবলীর একটি বৈশিষ্ট্য । দী 
হুন্ধ উচ্চারণের মর্যাদা রক্ষা করার জন্য স্বভাবতই ব্রজবু্ল পদে ছন্দো- 
হিল্লোলের স্থ্টি হয়। গোবিন্দদাস এই হিল্লোলকে নিয়মিত এবং 
অধিকতর নর্তনপর করিবার জন্ত কোন কোন পদ বচন! করিয়াছেন । 
এসকল পদের অন্য এম্বর্য না থাকিলেও হিল্লোলিত প্রবাহের জন্য 


উপাদেয় । 
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গৌরচক্দিকার পদ রচনায় গোবিন্দদাসের সমকক্ষ কেহ নাই। 
ধাহার। শ্রীচৈতম্যদেবের সমসাময়িক তাহার! ব্বচক্ষে শ্রীচৈতন্যের লীল', 
তাহ।র ভাববিহবলতা, স্তাহার ভূবনমোহন রূপ দেখিয়াছিলেন। তাহারা 
গৌরাঙ্গের লীলাবিলাসের কথা লিখিয়াছেন, তাহাতে প্রেমভক্কির 
গভীরতা, সরলত!, ভাবাকুলতা, মাধুর্য আছে সন্দেহ নাই, কিন্তু 
সেগুলির অধিকাংশই কবিহার পদবীতে উঠে নাই । রসসাহিত্যের 
দিক হইতে সেগুলির অধিকাংশেরই কোন মূল্য নাই, সেগুলির 
তুলনাষ শ্রীচৈতন্যের পরবতর্শ যুগেব লোচনদাস, গোবিন্দদাস, 
জ্বানদাস ও বলবামদাসের গৌরচন্দ্রিক। পদাবলী সাহিত্োর দিক হইতে 
উৎকৃষ্টতর । ইহাদের মধ্যে গোবিন্দদাসের পদগুলি রূপে রসে ছন্দে 
ঝঙ্কারে সর্বশ্রেষ্ঠ । 

শে!বিন্দদীস আপন মনের মাধুরী মিশাইয়। শ্রীগৌরাঙ্গের ভাব- 
মুতিকে যে রূপ দিয়াছেন, তাহা পূর্ববতর্ণ কবিদের প্রত্যক্ষ দৃষ্ট রূপের 
চেয়ে ঢের বেশী উজ্জল ও মধুর হয় উঠিয়াছে। এইরূপ অপূর্ব বপ- 
সটি কেবল কল্পনার সরলার জন্যই সম্ভব হয় নাই. "তাহার সহিত 
অগাধ ভক্তির৪ যোগ আছে । তাহাতেই যথেই্ই হয নাই । তীহার 
মত গপূব নির্ণল অনবদ্য প্রকাশভঙ্গি আর কাহারও ছিল ন!। 
গোবিন্দদাসের গৌরচন্দ্িক' পদাবলী শিবজটা হই বিমুত্ত স্থরধুনী 
ধারার হ্যায় শুচিন্বচ্ছ নির্মল ও কলতরঙ্ষময় । মহাপ্রভুর প্রেমের এশ্বর্য 
কবি একদিকে যেমন অতুযজ্জল কবিয' দেখাইয়াছেন_ নিজের 
বৈষ্বোচিন দীনত। ও আকিঞ্চন তেমনি গভীর আন্তরিকতার সাহত 
বাক্ত করিযাছেন। 

গোবিন্দদাঁসের কবিতাষ প্রকৃতির সহিত মুখ্য ভাবে না হন্টক, 
গৌণভাবে মানবহাদয়ের সংযোগ দেখান" হইয়াছে । প্রকৃতি 
শ্রীমতীর উল্লাসে উল্লসিত হুইয'ছে, বিরহে সহধমিতা। করিয়াছে । 
অভিসারের পথে বিদ্ব ঘটাইয়াছে বটে, কিন্তু তাহাতে রাধার প্রেমের 
তুর্নিবারতাই বাড়াইয়াছে। অভিসার পক্ষে সহায়তাও করিয়াছে । 
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প্রকৃতি রাধাকৃষের রূপ বর্ণনায় যে নব নব উপমান যোগাইয়াছে-__ 
তাহ! সকল বৈষ্ণব কবির সম্পর্কেই খাটে । মাসে মাসে প্রকৃতির 
প্রভাবে বেদনার বর্ণ পরিবতিত হয়, কবি তাহা বুঝিতেন। তাহার 
বারমাস্তার কবিতাটি প্রকৃতির সহিত মানব হৃদয়ের গভীর সংযোগের 
নিদর্শন । 

আধ্যাত্মিক গৌরবের কথ! বাদ দিলেও গোবিন্দদাসের মত শ্রেষ্ঠ 
কবি শুধু বাঙ্গালায় কেন ভারত বর্ষেও ছুর্লভ ! 


শঙ্করী প্রসাদ বস্ত্র | গোবিন্দদাস (মধাযুগের কবি ও কাব্য, ১৩৬২) 


গোত্ন্দদাস নিসংশয়ে বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ কবি- আধুনিক কাল 
ধরিলেও। কাব্যশিল্পের সবাঙ্গীণ সামপ্রন্য না হউক- যাহা! নিতান্তই 
হুলভ- এক বিশেষ দিক হইতে তাহার উৎকর্ষ শ্রেষ্ঠত্ব প্রাস্তসীম। 
স্পর্শ করিয়াছে, তাহ। হইল, বপাশল্প। গোবিন্দদাসের মত সচেতন 
শিল্পী বিরল এ বিষয়ে পৃবযুগের বিগ্ভাপতি এবং পরযুগের ভারতচন্দ্র- 
রবীন্দ্রনাথ মাত্র তাহার তুলনাস্থল । মধুস্দনের কাবোও চুড়ান্ত রূপকর্ম 
আছে, কিন্তু আটিষ্ট স্বয়ং তাহার স্যষ্টি, সম্বন্ধে অর্ধচেতন। 
গোঁবিন্দদাসের্র কাব্যের বপসম্পূর্ণত। কেবল কাব্যে সীমাবদ্ধ নয়, 
কবির মানসপ্রকৃতিতেন একপ্রকার সঙ্ঞান সীমাবোধ আছে, যাহাকে 
কেবল উৎকষ্ট কবিপ্রতিভার স্বাভাবিক সংযম বলিলে যথেষ্ট বলা হয় 
না; বস্ততঃ উহা! গোধিন্দদাসের কবিধর্মের মূলগণ্ড বৈশিষ্ট) । এই 
সংযম বৃদ্ধির ফলে গোবিন্দদাসের কাব্যে যে বিশে বস্তর্টির আবির্ভাব 
ঘটিয়াছে, তাহাকে কাব্যের স্থপতিবিদ্া বলা চলে। তাহার 
অধিকাংশ পদ যেন কুঁদিয়৷ তৈয়ারী -.“কুন্দে যেন শিরমাণ' । প্রতিভার 
আলোডনক্ষণে অর্ধবাহাদশায় আত্মসংবিতের বিলয়-মুহততে প্রেরণার 
হাত ধরিয়া কবি তাহার কাব্য স্গি করেন নাই । তাহার কবিভাবন৷ 
কাব্যের সবকয়টি প্রয়োজনীয় বস্তুর সমাবেশ করিয়া অপরিসীম 
রসবোধ ও তীক্ষ শিল্পদৃষ্টির সহায়ে একটির পর একটি পদ রচন। 
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করিয়া গিয়াছে । কলে কোথাও কোথাও ভাবাবেগের উত্তাপের অভাব 
হইয়াছে, কিন্ত কাব্যের রূপ সম্পুর্ণতা যাহাকে বলে, তাহার অভাব 
কোথাও ঘটে নাই । 

গোবিন্দদাস সৌন্দর্যের কবি। সৌন্দর্যসাধনা বলিতে আমর! 
যাহা বুনি, কবি তাহার কাব্যের মধ্যে ঠিক সেই বস্তটির সঙ্ঞান 
অনুশীলন করিয়াছেন । তাহার রাধিকা তাহার মানসলোকের তিল 
তিল সৌন্দর্যের সমাহারে গঠিত । কবি যত কিছু সৌন্দধ পা্রয়াছেন 
সঞ্চয় করিয়া, স্ুবিশ্স্ত করিয়া, রাধারপের মাধ্যমে প্রকাশ করিতে 
চেষ্টা করিয়াছেন, এবং আমর। একথ। বলিব, বহুলাংশে সফলকাম 
হইয়াছেন । এই রাধা ঠিক লৌকিক জীবনের কোনে| মানবী নয়। 
চণ্তীদাস, এমনকি বিদ্টাপতির মধ্যে মানবিকতার অবসর আছে, কিন্তু 
গোবিন্দদাসর রাধা একেবারেই অলৌকিক, অথচ অপুব সুন্দর | 
তাহার মণো প্রাকৃত দেহকামন! যতটুকু সংযুক্ত করিয়া দেওয়া হইয়াছে, 
তাহ কাব্যে নিবেশিত হইবার পূর্বতন (লৌকিক উত্তাপ সা'মান্টুকুও 
বজাফ় রাখে নাই । তাহার দেহকামন' বিদেহ ভাববাসনায় 
রূপাস্তাঁৎত । অবশ্য একথা সর্বত্র সতা নয়; অভিসারের পদে ইহার 
বিপরীত দেখিতে পাইব। তাহার কারণ অভিসারে চলিষ্চুা প্রবল । 
পথে চলিলে পথের মৌরভ ও গৌরব অঙ্গে লাগিবেই 1, 

গোবিন্দদাস খাটি লিরিক কবি নহেন, কাব্যের মধ্যেও তাহার 
অবতরণ ঘটে নাই । তিনি অন্যের বেদনাকে--ত।হার লীল। ও রসকে 
প্রকাশ করিয়াছেন এবং তাহ। শেষ পর্স্ত অপরের রহিয়া গিয়াছে। 
চগ্তীদাস ও জ্ঞানদাসের মধ্যে রাধার সহিত একাত্ম হইবার প্রচেষ্টা 
বহুস্থলে ; তাই অন্তের বেদনা বা আনন্দ বাহাতঃ তাহাদের কাব্যের 
উপজীব্য হইলেও ষথার্থতঃ কবির প্রাণবেগ তাহাতে মুক্ত হইয়াছে । 
অর্থাৎ বহুক্ষেত্রে তাহ! মন্ময় গীতিকবিতার রূপ ধারণ করিয়াছে। 
গোবিন্দদাসের কাব্যে ইহা ঘটে নাই । ঘটিয়াছে কি, না ছুটি বন্ত-_ 
নাটকীয়ত1 ও চিত্রধমিতা । কবি স্বয়ং কাব্যের বিভাব নন বলিয়া 


৬ইউ 


সাহার কাব্য উৎকৃষ্ট চিত্ররসের--আধার হইতে পারিয়াছে এবং সেই 
নিশ্চল. চিত্ররার্জি বিশেষ কাব্যপর্যায়ে চলৎশক্তি লাভ করিয়া 
নাটকীয়তার স্ষ্টি করিয়াছে । গোবিন্দদাসের শ্রেষ্ঠত্ব যে যে পদ 
পর্যায়ে, তাহার কোনোটিতে হয় চিত্রধর্ম, নয় নাটকীয়তা ইহার যে 
কোনে একটি অন্ুস্থাত। কোনে। কোনে। ক্ষেত্রে উভয়ের মিলন ৷ গৌর- 
চন্দ্রিকায় উভয়ের মিলন, রূপানুরাগে চিত্ররসের প্রাধান্য, অভিসারে 
নাটকীয়ত', মহারাসেও তাই ।*"" 

তছুপরি ছিল গোবিন্দদাসের সঙ্গীত-গুণ । গোবিন্দদাস খাঁটি 
অর্থে জিরিক কবি নন, অথচ সঙ্গীতের অবিচ্ছিন্ন শোতে একেবারে 
ডূবাইয়। দিতে তাহার মত সে-যুগে কেহঈ পারেন নাই, এ যুগেও এক 
রবীক্্রনাথই পারিয়াছেন। এই সঙ্গীত-_অঙ্গ অথবা স্ুরাঙ্গ-স্থষ্টির 
প্রেরণ কবি পান্টয়াছেন আর এক বাঙ্গালী কবির নিকট-_তিনি কাস্ত- 
পদাবলীর শ্রীজয়দেব। ঠিক এই সুক্ষ সঙ্গীত্বোধ_-কাবোব স্ুুর- 
চেতন।-_-ভারতবর্ষে বঙ্গেতর অন্য কোনো প্রাদেশিক ভাষা ও সাহিতো 
মিলিবে কিন। সন্দেহ । ভারতীয় সাহিতো স্তর-মমর্পণ বাঙালীর শ্রেষ্ঠ 
সমর্পণ বলিতে দ্বিধা নাই । রবীন্দ্রনাথ একন| কালিদাসের ক.ব্যের 
ভাবগভীর অথচ আপাত-অমস্থণ কাব্যাশর শ্রেষ্ঠত্ব জয়দেবের 
অতি ললিত অতি-মধুর পদাবলীর সহিত তুলনা! করিয়া প্রতিপাদন 
করিয়াছিলেন। সেই অতি যথার্থ সমালোচনার বিরুদ্ধে আমাদের 
কিছু ণলিবার নাই । কিন্তু ইহাও ম্বীকাধ, এ অখগ্ড সঙ্গীত হিল্লোল 
একমাত্র জয়দেবের, অন্য কাহারও নয় । অনেকের ধারণা, বিগ্ভাপতির 
নিকট গোবিন্দদাস এই সঙ্গীত-প্রাণতার জন্য ঝণী। বস্ততঃ তাহা 
সত্য ময়। বিষ্ভাপতির নিকট গোবিন্দদাসের খণ ছন্বের জন্য, 
স্রের জন্য সম্পূর্ণ নয়। বিগ্ভাপতির অনেক পর বাহারূপে 
অপেক্ষাকৃত ছন্দ-পরুষ, অথচ তাহাদের ভাবগৌরবের তুলনা নাই ! 
সেখানে গোবিন্দদাস অনেক পিছনে । তথাপি গোবিন্দদাসের চূড়ান্ত 
প্রতিভা__মর্থাৎ স্থর-প্রতিভার প্রশ্থে বিদ্ভাপতির স্থান নিম্নেই 


ইত 


গরিশিষ্ঠ 


শ্রীশচন্দ্র মজুমদার ॥ পদরত্বাবলীর ভূমিকা । ( বৈশাখ, ১২৯২) 


বৈষধুবের ধর্ম ভালবাসার ধর্ম। সংসারে এমন শ্বন্দর আর কি 
হইতে পারে ? সেই ভালবাসার মোহে মুগ্ধ হইয়া! সৌন্দর্যতন্বজ্ঞ বৈষ্ণব 
মহাজনগণ তাহাদের গীতে সৌন্দর্যের আদর্শ বাধিয়। রাখিয়াছেন। 
বৈষ্ণব অন্যভাবে বুঝা যাইত না, বুঝানত দূরের কথা। ভাষার শৈশবে 
গছ্যের অভাবে পছ্ভে সকল বিষয়ই লিখিত হয়, ইহ1 অন্বীকার করি ন৷, 
এবং বৈষ্ণব ধর্মের দর্শনভাগও সেইরূপে লিখিত হইয়াছে । কিন্তু মহাজন 
পদাবলী সে নিয়মের ফল নহে। তাহারা যেভাবে তাহাদের ধর্ম 
বুঝাইয়। গিয়াছেন, তদেতর ভাবে ভালবাসার ধর্ম বুঝান অসম্ভব । 
পৌত্তলিকতায় পাপ থাকুক বা না থাকুক, বৈষ্ণবদের পৌত্বলিকতা 
অবশ্যান্তাণী । মনন্বী কোমত ভিন্নভাবে এই ভালবাসার ধর্মই প্রচার 
করিয়া গিয়াছেন। কঠোর দর্শন এবং বিজ্ঞান শাস্ত্রের ভিত্তিতে নিজের 
ধর্ম গাখিয়া তুলিয়াও তাহাকে ঘোর পৌত্বলিক হইতে হইয়াছে । 
নহিলে মনুষ্যত্বের আরাধনায়, ব্যক্তিবিশেষের বূপগ্ুণধ্যান করার বাবস্থা 
তাহার নববিধানে স্থান পাইত না। ভালবাসার ধম জীবন্ত ধর্ম। 
বৈষ্ণব কাব্যে প্রেমের যে জীবস্ত চিত্র আছে, এ সংসারে তাহ। বড় 
স্বলভ নহে। ইহার চেয়ে প্রশংসার কথা আর কি হইতে পারে ? 

অতএব বৈষ্ণবধর্মে বৈষ্ণব কবির স্থান বড় উচ্চ। আজিকালি 
অনেকে বৈষ্ণবধর্ম বুঝাইতেছেন, কিন্তু আমর! দেখিয়৷ বিস্মিত হইতেছি 
যে তাহার। মহাজনদের দাওয়াটুকু স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন। 
আমাদের বোধ হয়, ইহ! বৈষ্ণবধর্মের কেবল একদেশ দেখার ফলমাত্র । 


২২৭৯ 


ভালবাসার পূর্ণ ধর্ম তাহার! অপূর্ণে পরিণত করিতেছেন--কেবল রাধা- 
কৃষ্ণের সম্বন্ধ বিশ্লেষণ করিয়াই তাহারা সন্তষ্ট। তাহাই অপেক্ষাকৃত 
কঠিন বটে, কিন্তু সাত পাচের চেয়ে বড় বলিয়াই এরূপ সিদ্ধান্ত করা 
উচিত নহে, যে পাঁচ নহিলে তাহার চলিতে পারে। চৈতন্চদের 
জন্মিবার বন্ুপূধ হইতে বৈষ্ঞবধ্ম ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল, কিন্তু 
অপুর্ণভিবে। কেননা, সে ধর্ম তখন কেবল রাধাকৃষ্ণের যৌন সম্বন্ধের 
উপর সংস্বাপিত। জয়দেব তাহাই গীত করিয়াছিলেন, __বিদ্যাপতি ও 
চণ্তীদাস "সই পথেরই অনুসরণ করিয়। অমখ হইয়া শিয়াছেন। যে 
মহাজন শাস্ত, দাস্ত,সখা, বাৎপলা, ও মধব এই পাঁচভ।বে শ্রীকৃষকে 
দেখিয়।ছেন, তাহারা গৌবাচ্গেব সযসাময়িক বা পরবতী, জযদেবাদির 
অনেক পবে । চৈতন্য ষে সকল মহাজনের গ্রন্থ মালোচনা করিতেন 
তন্মধ্যে তাহ'দের স্থান ছিল না। 

এম৩ বলিতেছিন। যে, চৈতন্যেব পৃর্বেকার বৈষ্ণবধর্ম কেবল মধুর 
রস-সর্বন্ধ _শাস্ত, দাস্য, সথ্য, বাৎসাল্যাদির *খন নামগন্ধ চ্চিল না। 
আমার তর্ক এই যে মধুব রসের তখন এত বাড়াবাড়ি, যে অন্য রসের 
ভাবন। গাবিবার সময় ছিল না । অন্য “সেব' যে প্রয়োজন তাহাও 
তখন অনুভূত হয় নাই । ম্ামরা বলিয়াছি, গৌরাঙ্গের পুর্ববত্দ কবিগণ 
কেবল মধুর বদের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হতেন এবং তাহাই তাহারা গীত 
করিয়াছেন । বাস্তবিক মন্যপসের তীাহার। বড় আলোচন। করেন নাই । 
যশোদার “নই গোপালময় প্রাণ, সেই অতুল বাৎসল্যভাব, ব্রজরাখালের 
সেই ঢলঢল বালম্থলভ সখা, যমুনার কুলে কুলে, ব্রজের বনে বনে মধুর 
যে গোচারণ, সে মোহ যার বলে, 

দৃপ্ধ শরবি গড়ে বাটে প্রেমের তরঙ্গ উঠে 
স্নেহে গাব শ্যাম অঙ্গ চাটে। 

সৌন্দর্যের এই সব উপকরণ, ভালবাসার পঞ্চম যে মধুর রস, তাহার 
নীচের এই সব পরদা, তাহারা! একেবারে ছাঁড়িয়! গিয়াছেন । অথচ 
ছাড়ার যোগ্য বলিয়। যে সব ত্যক্ত হুইয়াছে, অথবা! সৌন্দর্যের কটোগ্রাফ 


৭০০ 


'সে সব ছবি প্রত্তিকলিত করার কুশলতা৷ তাহাদের ছিল না, একথ 
বলিতে কেহ বোধ হয় সাহল করিবেন না। তাহাই বলিতেছিলাম ঘষে 
গৌরাঙ্গের পূর্ববততণ বৈষ্ণবধর্ম তেমন পরিপক্ নহে। 

এই অপরিপক্তার ফয়ল চৈতন্যের পূর্ববর্তণ ধর্ম কতকট| উচ্চঙ্খল- 
তার ধর্ম, অস্ততঃ যে বন্ধন ধর্মের প্রাণ, তাহার সহায় নহে । এ সংসারে 
যাহার শ্েহের বন্ধন পরদায় পরদায় উঠে না__শৈশবে ষে জনক 
জননীর বাৎসল্য, কৈশোরে সেই ভাই ভগ্মী সখার স্নেহ যে জানে ন।, 
সে যেমন জীবনের পরম লক্ষ্যভ্রষ্ট হইবে হইবে, নিরবচ্ছিন্ন হধুর রসের 
উপামন! তেমনি হখন ভক্তজীননকে কলহ্কিত করিত । ভক্তের আদর্শ 
-মারাধ্য দেবত' ম্বয়ং। আম যাহা শ্রন্দর, যাহা উন্নত, যাহা পবিত্র 
জ্ঞন করিয়। জীবনের আদর্শ স্থির করিয়া রাখিয়াছি, আমার আরাধ্য 
দেবের আদর্শে তাহা মালে ন।, এ বৈষম্যের ফল ধর্ম নহে অধর্ম। এ 
সংসারে যাঁদ কেহ মে কথা হাদয়জগম কির থাকেন ত তি'ন ভক্ত প্রধান 
গ্রাচৈওন্য । জীবনের প্রতোক কাজে হহা তিনি দেখাইয়। গিয়াছেন। 
যখন নীলাচলে মধুর রসে বড় ভোর, প্রেমবিকারে সদাই আচ্ছন্ন, তখন 
তিনি প্রিয়তম শিষ্য ছে'ট হরিদ্াসকে চিরদিনের জন্য বিলজন 1দলেন, 
কেননা সে সন্যাসী হইয়া স্্রীজাতির--হইলই বা বৃদ্ধ স্ত্রীজাতির 
কাছে ভিক্ষা করিয়াছিল । আবার রামানন্দ রায় শিষ্যার্দগকে সঙ্গীত 
শিক্ষা দিতেছেন শুনিয়া, তিনি ভক্তমণ্ডলীর মধ্যে বলিয়া উঠিলেন,__ 
“তিনিই প্রকৃত নিধিকার সাধ, আমরা ভগ মাত্র ।” একথা যাঙ্কারা 
বুঝবেন, তাহাদিগকে বুঝান সহজ হইবে যে. এই কঠোর নীতিজ্ঞ 
এবং ভাবুক প্রধান বাৎসল্য € সখাভাবে মাতিতে পাকিতিন বলিয়াই, 
সাহার মধুর রসোম্মাদ কেবল আধ্যা।ত্বকতায় পরিণত হইয়াছিল । 

এই আধাত্মিক ভাব বড় উচ্চ জিনিস, অকপট প্রেম এবং স্থার্থমন্ত্ 
শৃম্ততা ইহার ভিত্তিভূমি ।_ 

পুরুষ প্রকৃতি ভাবে কান্দিয়৷ আকুল গো 
নারী বা কেমনে প্রাণ বান্ধে। 


২১৯ 


এ আধ্যাত্বিকত। বড় সহজ কথা নহে । চৈতন্তের শিষ্যগণ তাহাতে 
সেই আধ্যাত্মিকভাব প্রত্যক্ষ করিতেন। চৈতন্যের মৌখিক শিক্ষা অতি 
সামান্য-_তাহার কৃষ্ণময় জীবন পঞ্চরসের আধার করিয়া তিনি 
অলৌকিকত্ব লাভ করিয়া গিয়াছেন। অবতাঁরবাঁদের সাধ'রণ ইতিহাস 
এই যে, জীবদ্দশায় কোনও অবতারের প্রতিষ্ঠা হয় না কালের ক্ষত 
যখন পৃরিয়া উঠে, তখনি দূর ভবিষ্তবংশীয়ের! অসাধারণ প্রতিভায় 
দেবত্বের আরোপ করে । কিন্তু গৌরাঙ্গের বেলায় সে কথা বেশী খাটে 
না। জীবদ্দশীতেই তিনি শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণঅবতার এবং অধিকতর 
বিস্ময়ের বিষয় এই যে, ধাহার। সর্বদা! তাহার সহবাস করিতেন, 
তাহারাই সে কথ। প্রচার করিয়াছেন। তাহার তিরোভাবের সঙ্গে সঙ্গে 
প্রধান শিল্তেরা তাহার প্রতিমূতি বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা করিয়া পূজা! করিলেন 
নে পূজা আজিও চলিতেছে । এ রহস্তের মুল-_বলিয়াছি ত সেই 
আধ্যাত্মিকতা । 

সেই আধ্যাত্মিকতার কল,__চৈতন্তের পরবর্তাঁ মহাজন পদাবঙ্গী । 
পদকল্পতরু এবং তাদৃশ অন্যান্য পদাবলীর প্রকাণ্ড গ্রন্থগুলি যাহার! 
আলোচনা করিয়াছেন, তাহারাই জানেন, শ্রীকৃষ্ণলীলার সঙ্গে 
গৌরাঙ্গের আধ্যাত্মিক লীলার সামগ্রস্ত রক্ষা! করিয়া অবতারত্ব স্থাপন 
করাই পরব্তাঁ মহাজনদের উদ্দেশ্য । যে কোন লীলার বর্ণনায় “আরে 
আরে মোর গৌর রায়” বলিয়। আরম্ভ করিয়া তাহারা চণ্ীদাস এবং 
বিগ্তাপতির কবিতায় শেষ করিয়াছেন । বৈষ্বের মহোৎসবে ছত্রিশ 
জাতির মিলনের ম্যায়, পুরাতন, নৃত্তন সকল কবির কবিতা একস্থানে 
আসিয়। মিলিয়াছে । অধিকাংশ কবি তাহার শিষ্য ও বন্ধু । চৈতম্যের 
পবিত্র জীবন প্রকৃত ধর্মের জীবন, তাহার অসম্ভব স্বার্থশূন্তত।, 
সর্বোপরি তাহার উজ্জল আধ্যাত্মিক ভাব যে দেখিয়া মজিয়াছে, সেই 
কবি হইয়াছে । স্ুন্দরে সুন্দর নহিলে মিলে না_আর কবিতায় নহিলে 
বৈষ্বের ধর্ম বুঝ! যায় না। তাই প্রথমে বলিয়াছি-_বৈষ্ব ধর্মে বৈষ্ণব 
কবির স্থান বড় উচ্চ। 


ততই 


বিপিনচক্দ্র পাল ॥ বৈষ্ণব কবিতার কথা । (নারায়ণ, ফাল্গুন ১৩২২) 

বৈষ্ণব কবিতার প্রধান গুণ ইহাদের মানুষী ভাব। সাধারণ লোকে 
এমন কি বৈষুব সাধকের! পর্যস্ত এই সকল পদাবলীর মধ্যে দেবতার 
লীলারস আস্বাদন করিয়। থাকেন, ইহা! জ্রানি। কিন্তু এই দেবতাও 
যে মানুষ, একথ। পাঠকের। বিস্মৃত হইলেও, শ্রেষ্ঠতম কবিগণ কখনও 
ভুলিয়া গিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয় না । অথবা যিনি যখন ঘেখানে 
এটি ভুলিয়। গিয়াছেন, তখন সেইখানে তাহার কবিতায় গুরুতর 


রূসভঙ্গ হইয়াছে । 
এইজন্য মহাজন পদাবলী পড়িতে বসিয়া, সকলের আগে শ্রীকৃষ্ণ 


যে দেবতা একথা ভূলিয়৷ যাইতে হইবে । বৃন্দাবনলীলা যে নরলীলা, 
বৃন্দাবনের সকলেই যে মান্ষ_-তোমার আমার মত মানুষ, তোমার 
আমার মতন স্ুখ ছুঃখের অধীন, তোমার আমার মতন মায়ামমতায় 
আবদ্ধ_ ইহা যাহারা বুঝে না ব1 বৃঝিয়াও ভুলিয়। যায়, অথবা এই 
নরলীলাকে যারা অতিপ্রাকৃত এশ্বরিক ব্যাপার বলিয়া মনে করে, 
তাদের পক্ষে মহাজন পদাবলীর নিগৃঢ রস সম্পূর্ণরূপে আম্বাদন করা 
আদৌ সম্ভব বলিয়। মনে হয় না । 

বৈষ্ণব মহাজনের? মাধুর্ষের সাধক । আর বৈষ্ণব আচার্ষগণ বারম্বার 
বলিয়াছেন যে এশ্বর্যজ্ঞানের উন্মেষমাত্র মাধুর্বরস একেবারে উবিয়া! 
যায়। ঈশ্বর ভাবই এম্বর্য। শীকৃষ্ষকে যে ঈশ্বর মনে করিবে, সে 
কৃষ্ণলীলার মাধুর্য কদাপি আম্বাদন করিতে পারিবে ন7া। সে একট! 
কল্পন। করিয়া লইবে। বন্ধ্যা যেমন পুত্রন্সেহ কল্পন। করে, সেইরূপ সে 
একটা নিতান্ত মনগড়া আশ্রয়ে এই লীলারস আন্বাদন করিবার চেষ্টা 
করিবে । এইরূপ কল্পনাবলে তার পুলকাশ্র প্রভৃতির সঞ্চার হুইতে 
পারে। কিন্ত এ সকল বিকার শারীরিক, সাত্বিক নহে । খোলে চাটি 
পড়িলেই কাহারও কাহারও পা নাচিয়। উঠে, এ এক নাচা ; আর 
অন্তরের ভাবোচ্ছাস চাপিয়! রাখিতে না পারিয়া, সকল অলপ্রত্যঙ্গ 
তাহাকে ছড়াইয়। দিয়া, তাহাদের চঞ্চল করিয়া বৃত্যশীল হওয়া অন্তু 
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কথ । একটা সাধারণ স্ায়বিক উত্তেজন। মাত্র, আর একটা ভাবের 
তরঙঈগভঙ্গ। সেইরূপ কেবল কথায়, কেবল ছন্দে, কেবল বঙ্কারে, ফেবল 
স্বরে, অথবা কেবল একটা অলীক মানস কল্পনা বলে পুজকাশ্রু প্রভৃতির 
উদ্রেক হইতে পারে । ইহার সঙ্গে সত্য রসামুভূতির কোন সম্ধদ্ধ নাই । 
সাধারণ লোকে, এমনকি অনেক গতানুগতিক তিলককন্ঠিধারী বৈষ্ণব 
পর্যন্ত এইভাবেই মহাজন পদাবলীর রূস আম্বাদন করিয়। থাকেন! আর 
এই সকল অলীক ভাব্প্রবণ লোকের হাতে পড়িয়া মাঝখানে অমূল্য 
পদাবলী সকল আপনার যথার্থ প্রাপ্য মধাদা হারাইয়াছিল । 


শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধা মানুষই হউন আর ঈশ্বরই হউন, বৈষ্ুব পদকতাগণ 
ইহাদিগকে মানুষরূপেই আকিয়াছেন। আর বেৈঞ্ব সিদ্ধান্তে 
শ্রীকৃষ্কে মানুষরূপেই প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে ; ইহাই আমাদের বাংলার 
বৈষ্ণব সাহিত্যের বিশেষত্ব! অন্ান্ত প্রদেশের বৈষবতবের কথ, বেশী 
কিছু জান ন।; কিন্তু মহাপ্রভূ যে সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠা করিয়া “গয়াছেন, 
তাহাতে শ্রীকৃষ্ণকে মানুষরূপেই দেখিতে পাই । বাংলার বৈষ্ণব 
সিদ্ধান্তে শ্রীকৃষ্চকে অবতার বলিতেই যেন কুষ্ঠিত হয়, এমন মনে হয় । 
শ্রীকৃষ্ণ মবতার নহেন, কিন্তু অবতারী । যিনি অবতার করান তিনি 
অবতারী। স্ষ্টি ও অষ্টাতে যে পার্থক্য, অবতার ও অবতাগীতে 
সেই পার্থক্য । আর অবতারী বলিয়া বাংলার বৈষ্বের! বলেন-_ 
'কৃষ্ণন্ত ভগবান ন্বয়ং। আর তারা ইহাও বলেন যে একুষ্খের যে 
নররূপের বর্ণনা ভাগবতাদিতে পাওয়া যায়,তাহ। মায়িক নয়, আকনম্সিকও 
নয়, কিন্ত তার নিত্যন্বরপ । এই নিত্যন্বরূপে ভগবান দ্বিভজ, “ন 
কদাচিৎ চতুভূ্জঃ” । তাহার চতুভূ্জ ষড়ভূজাদি রূপই বস্তুতঃ মায়িক, 
ভক্তের তৃপ্ডির জন্ত তিনি এসকল অমানুষী এশবরিক রূপ ধারণ করেন। 
ছিতু্জ মুরলীধর রূপই তার ন্বরূপ। এই রূপই তার নিত্যরূপ! 


আর নররূপই যদ্দি তার নিত্যরপ হয়, তবে মানবধর্ম ৪ তার 
নিত্যধর্ম হইতেই হইবে । রূপে আর গুণে তার মধ্যে ত কোন বিরোধ 
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বা অসামপ্রস্ত থাকিতে পারে না; তাহা৷ হইলে তার ভগবত্বত্ব ও পূর্ণত 
নষ্ট হইয়া যায়। নররপ যেমন শ্রীকৃষ্ণের নিত্যসিদ্বরূপ, নরম এবং 
মানব প্রকৃতিও সেইরূপ তার নিত্যসিদ্ধ। রূপে ও গুণে সকল দিক 
দিয়া তিনি মানুষ । তবে এই মানুষ অপূর্ণ, তিনি পূর্ণ, এই মানুষরূপ 
ও মানুষীপ্রকৃতি বিকাশধারাতে তিলে তিলে ফুটিতেছে, তার মধ্যে 
এসকল নিত্যকাল প্রক্ষুট হইয়া আছে ' আমাদের নররূপ ও নরপ্রকৃতি 
পরিণামী; তার নররূপ ও নরপ্রকৃতি নিত্যসিদ্ধ। 'আর আমাদের এই 
অপূর্ণতাই তার এ পূর্ণতার প্রমাণ প্রদান করে । আমরা যে এখানে 
তিলে তিলে ফুটিয়া উঠিতেছি, তাহা হইতে কোথাও যে আমাদের এই 
মানবত। নিত্যকাল প্রস্ফুট হইয়া! আছে ইহা বুঝিতে পারি । আমাদের 
রূপ ল্পলস! এ রূপকে নিয়ত খুঁজিয়া .বড়ায়। অস্তরে গুণের প্রতি যে 
স্বাভাবিক আকর্ণ আছে ঠাহাও এ অনন্ত &ণাধারকে অন্বেষণ করে। 
এই সকল ইব্ড্রিয়, এই মন. এঠ বুদ্ধি, এই আত্ম, এই সবন্থ আমাদের 
সেই নরোত্তম ও পুকষোত্তমের জন্য নিয়ত পিপাঁসিত হুইয়! তাহার 
প্রতিষ্ঠা করে । আর বৈষ্ঞব মহাজন পদাবলীর সত্য রস আন্বাদন 
করিতে হইলে শ্রীকৃষ্ণকে এই নরোন্রম পুরুযোত্তম রূপেই দেখেতে হইবে। 
নর আর নরোত্তম, পুকষ আর পুকষোত্তম সঙ্গাতীয়. সমানধর্মী। 

এই নরের মধ্যেই এ নরোন্তম, এই পুরুষের ভিতঙ্গে এ পুরুষোত্বম 
রহিয়াছেন। আবার এ নরোত্তমের মধ্যেই এই নব, এ পুরুষোত্তমের 
ভিতরেই এই পুরুষ রহিয়াছে । এইজন্য নর নরোত্তমকে চেনে বুঝে 
অত করিয়া ভালবাসে । যেয! নয়, সে তাহ। জানে না, জানিতে 
পারে নাঃ বুঝে না, বুঝিতে পারে না । আমরা মানুষ, যে ঈশ্বরে কানো 
মানুষী ভাব ও মান্ুষী ধম নাই, আমর। তাকে কখন জ'নিতে ও ভজনা 
করিতে পারি না। ভাবের এক্য ব্যতীত ভজন! হয়ন । ঈশ্বরের 
ভজনা। করিতে হুইলে হয় ঈশ্বরকে মাঞ্ষ হইয়। নামিয়া আসিতে হয়, 
না হয় মানুষকে ঈশ্বর হইয়া উঠিয়া যাইতে হয়। খুষ্টীয় সাধনা ঈশ্বরকে 
মামাইয়। আনিয়া তবে তাহার ভজন। সম্ভব করিয়াছে । আমাদের 
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দেশের বৈদাস্তিক সাধন! অন্যদিকে মানুষকে ব্রহ্ম করিয়৷ উপরে তুলিয়। 
ব্রহ্গেতে যুক্ত করিয়। দিয়াছে । ঈশ্বরকে নামাইয়া আনিয়া মানুষ 
করিলে গার ঈশ্বর নষ্ট হয়, মানবত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় না। ঈশ্বরের এই 
মানবত্ব সত্য না আরোপিত, এই প্রশ্ন উঠে। ঈশ্বর আর মান্জ্ষ যদি 
পরস্পর বিরুদ্ধধমর্শ হন, অর্থাৎ ঈশ্বর বলিতে যাহ মানুষ নয়, আর 
মানুষ বলিতে যাহ! ঈশ্বর নয়, যদি ইহ! বুঝি, তাহা। হুইলে ঈশ্বর কখনও 
সত্যভাবে মানুষ হইতে পারেন না । আমাদের বৈদাস্তিকের। এইজন্য 
ঈশ্বরের মানবত্ব স্বীকারকে মায়িক বলিয়াছেন। খুষ্ঠীয়ান যিশুধুষ্টের 
নরলীলাকে 1591 নয়, 80109160 মাত্র বলিয়া মনে করিতেন । 
আমাদের বৈষ্ণব আচার্ধগণ প্রচলিত অবতারবাদের এই স্ববিরোধিতা 
খণ্ডন করিয়াছেন । তারা বলেন- ঈশ্বরই মানুষ, নিত্যসিদ্ধ মানুষ, 
গুটং পর ব্রহ্ম মনুষ্যলিঙ্গং-_পরব্রহ্ষের বা পরমতত্বের (বা [00160707916 
[০৪115র ) নিগৃঢ স্বরূপ মনুষ্য লিঙ্গ বা মনুষ্যাকৃতি বা নররূপ। এই 
নরব্ুপ তাহার নিত্যসিদ্ধরপ। এইজন্য তিনি নিজন্বরূপে নরোত্তম ব। 
পুরুযোত্তম । 

কিন্তু আমাদের বৈষ্বসিদ্ধান্ত শ্রীকৃষ্ণকে কবল নরোত্ম বা 
পুরুষোত্তম রূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়। ক্ষান্ত হন নাই। তিনি নরোত্তম বা 
পুরুষোত্তমর্ূপে আবার নিখিলরসামৃতমূতি, যাবতীয় রসের ও সমুদয় 
অন্তের মৃতি। রসবস্ত ইন্ড্রিয়প্রত্যক্ষ নয়, আস্তরিক অনুভবের দ্বারা 
কেবল ইহাকে আমর গ্রহণ করিতে পারি। ভালবাসা বস্তুকে কেউ 
কোনোদিন চক্ষু দিয় দেখে নাই; কান দিয়া তার ধ্বনি বা শব্দ শোনে 
নাই; রসনার দ্বারা কেহ কখনও এই বস্তর স্বাদগ্রহণ করে নাই; নাসিক। 
দিয়া ইহার গন্ধও পায় নাই । এ বজ্ত অরূপ, অশব্দ, অস্পর্শ, অগন্ধ, 
তথা অরস। অথচ রূপ, রস, শব, স্পর্শাদির সঙ্গে এই অতীন্দ্রিয় বস্ত্র 
অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ । ভালবাসার রূপ নাই, অথচ রূপের আশ্রয়ে, রূপের 
প্রেরণ ব্যতিরেকে এ বস্তু জন্মে না, বা জাগে না, আর জন্মিয়া বা 
জাগিয়া রূপকে আশ্রয় না করিয়া ইহা আপনাকে প্রকাশও করিতে 
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পারে না । যে ভালবাসে তার মুখে, চক্ষে, অঙ্গপ্রত্যঙ্গে সমুদয় দেহের 
মধ্যে এই ভালবাসা আপনাকে ফুটাইয়। তোলে । 


সখ্য বাৎসলা ও মধুর__ এই তিনটি রসকে আশ্রয় করিয়াঈ যাবতীয় 
মহাজন পদাবলী ফুটিয়! উঠিয়াছে । সধ্যাদি সম্বন্ধে আর সখ্যাদি রসে 
বিস্তর প্রভেদ আছে । সংসারে এ সকল সম্বন্ধ সর্বস্রঠ দেখিতে পাওয়। 
যায়; কিন্তু এই রস অতি ছূর্লভ বস্তু! রসবস্তর ছুইটি বিশেষ ধর্ম 
আছে- প্রথম এ বস্তু তরল, দ্বিতীয় এ বস্তু আনন্দময় । তরল বলিয়া 
এ বস্ত্র সর্বত্র সঞ্চার হইতে পারে, সকলকে আচ্ছন্ন, সকলে মধ্যে 
অন্ুপ্রবিষ্ট হইতে পারে । মার আনন্দময় বলিয়া এ বস্তু যাহাতেই 
সঞ্চারিত হয়, তাহাকে সুখময় ও উৎফুল্ল করিয়া তুলে । সর্বসঞ্ধারণ- 
শীল! € সর্বানন্দদান রসের মুখ্য ধর্ম। সখায় সখায় সম্বন্ধ সংসারে 
বিস্তব দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু সকঙগ সখ্য সন্বন্ধেতে যে সখ্যরস 
ফোটে এমন বলিতে পারি না। সখা সম্বন্ধে যখন রস ফুটিতে আরম্ত 
করে, তখন সথার জীবনট] সখাময় হইয়1 যায় । সখার পঞ্ষেক্দিয় 
তখন সথাকে পাইবার জন্য ব্যাকুল হয়া উঠে। সখার মন তখন 
অবিরাম সখারই ধ্যান করে । সখার স্তখ ছুঃখ তখন সখাকে আসিয়া 
আচ্ছন্ন করে । তখন তাহাদের দুই দেহে একই প্রাণ যেন স্পন্দিত হয় । 
তখন জাগ্রত ও স্বৃযুপ্ত উভয় অবস্থাতে, নিকটে ও রে সকল স্থানে, 
ইহারা একে মন্যেব মধ্যেবাস করে। এই সস যখন প্রগাঢ় হইয়া 
ইহাদের দেহকে, ইন্দিয়কে, সায়ুমণ্ডলকে, মনকে, ভাবনাকে এককথায় 
ইহাদের পরস্পরের সমগ্রতাকে গ্রাস করিয়া বসে, তখন উহার! চক্ষু 
সাক্ষাৎকার বাহীত পরস্পরের রূপ দেখে, শ্রুতি সাক্ষাৎক'র বাতবেকে 
আপনাদের পঞ্চেক্দ্রিয়ের দ্বারা! একে অন্যকে গ্রহণ করে ও একে অন্টের 
সঙ্গ লাভ করে । এই অবস্থ। লাভ হইলে, সখ্যরস সধ্যরতিতে পরিণত 
হয়। ইহাই রসের চরম পরিণতি । আর এই পরিণত অবস্থ লাভ 
হুইলেই সখ্যরস্তে, ম্বেদকম্প পুলকাশ্র প্রভৃতি সাত্বিকী বিকার 
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প্রকাশিত হুইয়া থাকে । তখন দেহে এবং আত্মাতে, ইন্দ্রিয় ও 
অতীন্দ্রয়ে, শরীরী ও অশরীরীতে মেশামেশি ও মাখামাখি হইয়া যায় । 
আত্মা তখন দেহধর্ম ও দেহ তখন আত্মার ধর্ম লাভ করে । আত্মা তখন 
দেছেতে নামিয়া, দেহেতে ছড়াইয়। পড়ে; আরদেহু তখন আত্মাতে উঠিয়া, 
আত্মাতে লুপ্ত হইয়! যায়। এ যে অপূর্ব অবস্থা, বাক্যে ইহার বর্ণন। 
হয় ন।!। যেভাগ্যবলে কিঞ্চিং পরিমাণেও এ অবস্থার আভাসের 
আম্বাদন পাইয়াছে. সেঠারে ঠোরে তাহা যে কি, ইহা! একটু আধটু 
বুঝিতে পারে ' অন্তের নিকটে ইহ হেঁয়ালি মাত্র । 
শৈশব যৌবনের প্রদোষালোকে দীডাইয়। যে সখ্য আন্বাদন 
করিয়াছিলাম, তাহ! কেবল একট: মানসবস্ত নয়। সখ! ত কেবল আত্ম 
ছিলেন না । তার শরীর ছিল, তার রূপ ছিল । তার শব্দ স্পর্শরূপরসে 
আমাদ্গিকে আকুল করিয়াছিল । তারই জন্ত ত এ রসের লোভে 
ঘর কৈনু বাহির, বাহির কৈনু ঘর । 
পর কৈনু আপন আপন কৈনু পর ॥ 
সে ত আমাদের কেউ ছিল না। (সাদর ছিল না, অথচ প্রাণের দোসর 
হইয়াছল । কুটুম্ব ছিল না, কিন্তু সকল কুটুন্ধ অপ্রেক্ষা বড় হইয়াছিল। 
তার মাকে মা. ডাকিলে প্রাণ নাচিয়। উঠিত । তার বোনকে বোন বলিতে 
জীবন মধুময় হইত। কোন সম্বন্ধ ছিল না বলিয়াই সকল সম্বন্ধে 
তাহাকে বাধিবার জন্য অস্থির হইতাম । সে নহে রমণ, হাম নহি 
রমণী-_অথচ সকল ইন্দ্রিয় তাকে পাইবারজন্য আকুল ও পাইয়া বিভোর 
হইয়। থাকিত। জাগিয়া তারই কথা ভাবিতাম; ঘুমাইয়। তারই স্বপ্ন 
দেখিতাম। সে যে আমাদের কি ছিল, তাহা তখনও বুঝি নাই, এখনও 
বলিতে পারি না। 
অকিঞ্চিদপি কুব্বাণং সৌখ্যে হুখ্যান্তোপহতি । 
' তত্তস্ত কিমপি ভ্রব্যং যোহি যস্ত প্রিয়োজনঃ ॥ 
কোন কিছু না কদিয়াও কেবল কাছে থাকিয়াই সে যে আমাদের সকল 
গখের উপশম করিত, সেযষে আমাদের কি বজ্তু ছিল, তাহা কেমন 
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করিয়া বলিব? যে এই অপূর্ব বস্তু কেবল একট! নিরাকার অশরীরী 
আধ্যাত্মিক ভাব বলে, সে মিথ্যা কহে। যে ইহাকে কেবল একটা 
রক্তমাংসের স্নায়বিক উত্তেজন। বলে সে আরও বেশী মিথ্যা কহে। এই 
রসকে যে সকল প্রকার শরীরধর্সশৃন্ ও ইন্দ্রিয় সম্পর্ক বিবঞ্জিন্ধ বলে, সে 
ইহ যেকি তাহ। জানে ন।, তার ভাগ্যে এ বস্ত্র আম্বাদন লাভ হয় 
নাই,অথবা জানিয়। শুনিয়। সভ্যকথ। ভাবিতে বা বলিতে সাহস হয় ন।। 
যে এই রলকে কেবল ইন্দ্রিয়বিকার বলিয়। জানিয়াছে, সে উহার 
প্রকৃত আম্বাদন পায় নাই । ভিপ্পিয হইয়া এই রস ইন্দ্রিয়কে 
আশ্রয় « আচ্ছন্ন করিয়া আপনাকে ফুটাইয়া তুলে । ইন্জ্রিয়ের ক্ষেত্রে 
জন্মিয়াও ইহ। নিয়ত অতীক্দ্রিয় রাজো যাইয়া লীলা করে। একথা যে 
বৃঝে, যে জানে, সে বলে, সেই রসবন্তর যে কি তার সাক্ষাৎকার লাভ 
করিয়াছে 

এই বুল ইব্ড্রিয়-সহায়ে বস্ত্র অন্ুভর হইনে উৎপন্ন হয়। কিন্তু 
বস আর ম্ন্ুভব না 1961109 বস্তবিক এক বস্তু নহে। অনু অর্থ 
পশ্চাৎ এবং ভব অর্থ জন্ম পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাহ] জন্মে তাহাই অনুভব 
অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে বস্থু সাক্ষাৎকারের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাহ জন্মে তাহাই 
অনুভব । ইন্দ্রয়ের সঙ্গে বস্তরসাক্ষাৎকারকে ইংরেজিতে 7910০600108 
কহে। এই 79106001010 এব পশ্চাৎ পশ্চাৎ 09611)5 এর উৎপন্তি 
হয়। এই 1691108 ব। অনুভব অতি মামুলী বন: । সকল মানুষেরই 
এই অনুভব হয়। পশুপক্ষীদেরও হয়। কীটপতঙ্গেরই যে হয় না এমন 
কথা বল! যায়না । এবস্ত রস নহে। তবে রসবস্ত অন্থভব বা! 
1681105 হইতে ভিন্ন হইলেও এই অনুভবকে আশ্রয় করিয়াই প্রকাশিত 
হয়, অন্ত কোন প্রকারে হয় না। রসমাত্রেই অনুভবের অধীন, 
অন্ুভবতন্ত্র। আর অনুভব মাত্রেই বস্তু সাক্ষাৎকারে উৎপন্ন হয়, বস্তুর 
অধীন, বস্ত্তত্ত্র। এইজন্য বসমাত্রেই বন্ততদ্্। বস্তুর আশ্রয় ব্যতীত 
রস জন্মেনা। তবে অনুভবে ওরে রসে প্রভেদ এই যে, অন্থভব 
আপনার বিশিষ্ট আশ্রয়টিকে ছাড়িয়া যায় না ছাড়িয়া বাঁচে না, রস যে 
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অনুভবের আশ্রয়ে জন্মে সর্বদাই সেই মুহূর্তে তাহাকে ছাডাইয়া বর্তমান 
ও অতীত আরও বহুবিধ অন্ুভবকে জাগাইয়া তুলে । চক্ষু বূুপই কেবল 
দেখে, শবও শোনে না, স্পর্শও পায় না, গন্ধও গ্রহণ করে ন।, আন্বাদনও 
করে না। আর রূপ কেবল চক্ষুকেই জাগায়, শ্রুতি প্রভৃতি ইন্দ্রিয়কে 
স্পর্শ করিতে পারে না কিন্তু চক্ষু রূপ দেখিবামাত্ত্র তাহার পশ্চাতে 
যে অনুভব জন্মে, তাহা! যখনই রসে পরিণত হয়, তখন এই রূপের 
সংস্পর্শে চক্ষুর সঙ্গে সঙ্গে সকল ইন্দ্রিয় চঞ্চল ও পিপাসিত হইয়া উঠে। 
কেবল অনুভব রূপ মাত্র দেখে । তার বর্ণ ও গঠন কি ইহারই জ্ঞানলাভ 
করে। কিন্তু এই অনুভব যখন রসে পরিণত হয়, তখন এই রূপই 
অপরূপ হইয়া উঠে। তখন তাহা কেবল চক্ষুগ্রাহা রূপ থাকে না, 
মনোগ্রাহা, ধ্যানগ্রাহ, সমাধিগম্য শ্বপন স্বরূপ হঙ্য়া উঠে। 
তুয়া অপরূপ রূপ হেব দূরে সঞ্জে লোচন মন ছুহ্ু ধাব। 
পরশন লাগি জন্চু অস্তুর জীবন রহ কিয়ে যাব ॥ 

রূপ তো। সকলেই দেখে, রূপের অনুভব যার ছুই চক্ষু আছে তারই ত 
হয়, কিন্তু রূপ দেখিয়া প্রমাদে পড়ে কে? যে পড়ে বুঝিতে হইবে তার 
রস জাগিয়াছে। "*- 

সাক্ষাৎদর্শনে যেমন এক এক হন্দ্রিয় স্পর্শে সধেন্দ্রিয় পাগল হইয়া 
উঠিয়াছিল, নাম শুনিয়াও তাহাই হয়। 

নাম পরতাপে যার এছন করিল গো 
অঙ্গের পরশে কিবা হয়। 
যেখানে বসতি তার নয়নে দেখিয়৷ গে 
যুবতী ধরম কৈছে রয় ॥ 

একে বলে রল। এযেকেবল অনুভব বা 16561115 নহে, ইহাও কি 
আবার বলিতে হয়, না বুধাইতে হয়। তে অনুভব বা 61105 
হুইতে রসের বা 101021706 এর জন্ম হয়, ইহাও অস্বীকার বা উপেক্ষা 
করিলে চলিবে ন৷। অনুভব বীজ, রস এই বীঁজেরই গাছ . অনুভব 
বা 61178 এর সঙ্গে ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষের সম্বন্ধ নিত্য, অপরিহার্য । 
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এই জন্য ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষের আশ্রয় ব্যতীত কোন সত্য রস জন্মিতে পারে 
না। ইক্দ্িয়ের আশ্রয়ে, অনুভবের অনুগমন করিয়। রসবজ্ জন্মে, ইহ 
যেমন সত্য, সেইরূপ এই রস জন্মিয়া কেবল নিজেই যে ইনল্দ্রিয়কে 
ছাড়াইয়া যায় তাহা নহে, ইক্দ্রিয়গ্রামকেও আপনার সঙ্গে সঙ্গে 
অতীন্দ্রিয়ের ভূমিতে টানিয়। তুলিয়া লয়, ইহাও সেহবপ সত্য । রস- 
রাজ্যের একদিকে ইন্দ্রিয় ও ইন্ড্রিয়ান্থুভূতি, এবং অন্যদিকে আত্মবন্ ও 
অতীন্দ্রিয় সাক্ষাৎকার ; আর রসবস্তু এই দুই রাজ্যের মধ্যে আনন্দের 
সেতু হইয়। আছে । 

আমাদের বৈষ্ণব মহাজনের। এই সত্যটা দৃঢ় করিয়া ধরিয়াছিলেন 
বলিয়া তাহাদের পীযূষ পদাবলীতে প্রত্যক্ষে ও অপ্রত্যক্ষে, শরীর ও 
অশরীরীতে, দেহে ও আত্মাতে অদ্ভুত মেশামেশি দেখিতে পাই । তারই 
জগ্ত এ সকল অমুত-পদাবলী পড়িতে পড়িতে বা শুনিতে শুনিতে দেহ, 
মন, প্রাণ, আত্মা সকলে মিলিয়া এক পরমানন্দের হাট খুলিয়৷ বসে। 


অজ্িতকুমার চক্রবর্তী ॥ বৈষ্ণব কবিতা । (প্রবাসী, শ্রাবণ ১৩২৪) 


বৈষ্ণব কিতা কিছু সখ্য এবং যথেষ্ট পরিমাণে বাৎসল্য ও মধুর 
রসের কবিতা । বাঙালীর জীবনে এই ছুট! রসই প্রধান _ সেইজন্য 
দেখিতে পা যে বৈষ্ণব কবিতার বর্ণনীয় বুন্দাবনলীলায় শ্রীকৃষ্ণ হয় 
বালগোপাল নয় কিশোর গোপীবল্পভবপেই বন্দনীযু হইয়াছেন । 
হরপাবতীর পিতৃমাতৃত্ব শ্রীকৃষ্চ রাধার নয়_তার! চিরকিশোর ও 
চিরকিশোরী, চিরন্তন-যুগল। নন্দ-যশোদার সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের সম্পর্কে 
বাৎমলারস, শ্রীদাম ্ুদামাদি রাখালদের সঙ্গে সম্পর্কে সখারস, এবং 
শ্রীরাধিকা ও গোপীদের সঙ্গে সম্পর্কে মধুর রস ফুটিযাছে। এই তিন 
রসই বাস্তবিক বৈষ্ণব পদাবলীর বিষয়। আমর! মানুষের প্রেমেও এই 
তিন রসেরই লীলা দেখি মায়ের ছেলের প্রণ্ত প্রেম এক ধরনের প্রেম, 
সখায় সখায় প্রেম আর এক ধরণের প্রেম, এবং রায় ক:হ কাস্তভাব 
প্রেম সাধ্য-সার- যুগল প্রেম প্রেমের চরমরূপ । 
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অথচ বৈষ্ণব সাহিত্যের বাইরের আশপাশ অর্থাৎ এ গোচরণ, বাশী 
বাজানো, রাসমগ্ডলের নৃত্যগীতাদি, গোপীদিগের সহিত প্রেমাভিনয় 
প্রভৃতির সঙ্গে আর মধ্যযুগীয় ফরাসী ইতালীয় সাহিত্যের পাস্তোরাল 
কবিতার বিষয়ের সঙ্গে মোটামুটি একট। সাদৃশ্য তাছে। বৈষ্ণক।ব্যের 
সেই 102510781 দিকটা ই মাইকেলের কল্পনাকে আবিষ্ট করিয়া ছিল এবং 
তারি ফলে তার ব্রজাঙ্গনা কাব্য রচিত হইয়াছিল। কিন্তু বৈষ্ণব 
কবিতা আসলে প্রেমের কবিতা, কাজেই তাকে 10911 এর মত ব্যবহার 
করিলে তার ঠিক রসটি আদায় কর৷ অসম্ভব । 


তবু, রূপ ও বস্তুর দ্রিক দিয়! দেখিতে গেলে বৈষ্ণব সাহিত্য অন্যান্য 
দেশের লোকসা হিত্যেরই সমপর্যায়ভুক্ত । মধ্যযুগীয় ট্রবেদার বা কেল্টিক 
বা গেলিক ফোকলোর ও পুবাণকথা, পাস্তোরাল ও আইডিল্‌ জাতীয় 
রচনার সঙ্গে ইহার রূপগত ও বস্তুগত সাদৃশ্য কোন মতেই অস্বীকার 
কর! যায়না । তবে যুগলপ্রেম ইহার প্রধান বিষয় হইয়াছে বলিয়! 
ইহা সময় সময় ইহার স্থুল পুরাণগত ৰূপ ও বম্কে বহুপুপে ছাড়াইয়৷ 
যায়_-ইহা চিরম্তন মানবের হুদয়ের বাণী হইয়া উঠে। পুথিবীর বড় বড় 
প্রেমের কবির কাব্যের বাণীব সঙ্গে সেই সেই বাণীর সাবপায আছে। 

প্রথমে সখ্যরসই দেখা যাক । 


সখ্যরসের কবিতা বৈষ্ণব কবিতায় নাই বললেই হয়। যাহা আছে 
তাহা এত অল্প যে তাহা পড়িয়া কোন তৃপ্তিই হয়না । বলরামদাসের 
কতক কতক কবিতায় একটুখানি সখ্যরসের আত্বাদন হয় মাত্র । 
শ্রীকৃষ্ণ স্ুদামের কোলে শুইয়া আছেন আর শ্রাদাম তাহাকে বাতাস 
করিতেছেন অথব। শ্রীকৃষ্ণের মুখ রৌদ্রে শুখাইয়া গিয়াছে দেখিয়া 
শ্রীদামের হৃদয় ব্যথিত হইতেছে, এর চেয়ে বড় সখ্য রসের কল্পন। 
বৈষ্ণব কবির নাই। 


সখ্য রসের কবিতা পড়িতে হইলে পারস্ত কবিতা বিশেষতঃ হাফেজ্জের 
কবিতায় যাইতে হয়। আমি মূল পড়ি নাই, কিন্তু অনুবাদ পড়িয়াই 


২৪২ 


যে রস আন্বাদন করিয়াছি তাহ! বৈষ্ণব কবিতায় কোথাও পাই ন৷। 
হাফেজ্জের কবিতায় জীবাত্মা পরমাত্মার সম্বন্ধ ছুই সখার সম্বন্ধ_ পুরুষ ও 
নারীর সম্বন্ধনয়। জড়ম্রগতের ও অধ্যাত্ম জগতের সকল সৌন্দর্য সেই 
সখার মুখজ্যোতির ছট1। 

“ঠাহার মদ্রির আখির ইঙ্গিত প্রেমিকের প্রাণকে কখনও ভাবে 
উন্মস্ত করে কখনও বিদ্ধ করিয়। হত্যা করে, কখনও মধুর আহ্বানে 
আশ্বস্ত করে ।” 

“সখার প্রসন্নতা লভ করিয়। যে সময়ে তিনি ( হাফেজ ) সুখী, 
তখন তার কাছে সমরকন্দ ও বোখারার সমগ্র সম্পদ সথার একটি কৃষ্ণ 
তিলের সমান মূল্যবান নয় ।” 

"গহে সুন্দর, সুন্দর চন্দ্রমার যে দীপ্তি তাহা তোমারি উজ্জ্বল 
নুগেরু পীপ্তি। জগতে যাহা কিছু শ্ুন্দর, তোমার মুখশোভাই তাহার 
সৌন্দধের উৎস ।” 

“তোমার দর্শন পিপ।সায় প্রাণ ওষ্ঠ পর্যন্ত আগত হইয়াছে; সে 
কিদেহে কিরিয়। যাইবে, না বাহির হইয়া আপিবে-_ তোমার আদেশ 
কি? 

হাফেজের কবিতাতে যেমন তেমনি ভুইটম্যানের্ কবিতাতেও 
সখারস নিবিড় হইয়া জমিয়াছে। “01 009 90015 70০9০ ০01 
/1096816100৩$” নামক একটি কবিতায় কবি "লিতেছেন যে বিশ্বের 
সমস্তই মায়! ও ছায়। কিনা এক এক সময় যখন সেই সন্দেহ হয়, মনে 
যখন নান প্রশ্নের উদয় হইতে থাকে, তখন কবির বন্ধুরাই সেই সব 
প্রশ্নের অদ্ভুত রকমে উত্তর দেন। 

“আমি যাকে ভালবাসি, তিনি আমার সঙ্গে ভ্রমণ করেন ব! 
আমার হাতখানি ধরে অনেকক্ষণ বসিয়া থাকেন, 

যখন সুম্প্প অনুভবগম্য বায়ু, বাক্যযুক্তির আত্চীত একটি বোধ 
আমাদিগকে নিবিড়ভাবে ঘিরে থক, 

তখন আমি অব্যক্ত অনির্চনীয় জ্ঞানের বিহ্যতে বিহ্যুন্ময় হয়ে যাই, 
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আমি স্তব্ধ হই ;আমি আর কিছু চাই না। 

“মায়ার, প্রশ্বের উত্তর বা সৃত্যুর পরপারে আত্মার অস্তিত্বের 
প্রশ্নের উত্তর আমি জানি না, 

আমি নিশ্চিন্ত মনে কখনো চলি কখনো! বসি-_কারণ আমি 
তখন তুষ্ট। 


ষে বন্ধু আমার হাতটি ধরে আছেন তিনিই আমায় পরিপূর্ণ তৃপ্তি 
দিয়েছেন । 
কঞ্চকে পাখার বাতাস কর! বা রোদে তাব মুখ মলিন দেখিযা কষ্ট 
পাওয়ার সখ্য রসের বর্ণনার চেয়ে হাফেজ বা হুইটম্যানের সখ্রসের 
বর্ণনা যে অনেক বেশী নিবিড ও বাস্তব এবং আধ্যাত্মিক বটে, এট। 
বোধ হয় নিরপেক্ষ পাঠক মাত্রেই ম্বীকার করিতে কুন্টিত হইবেন ন । 


তারপর বাৎসল্য রস। এ রসে অবশ্য বাঙালীর জিৎ তাহ। 
মানিতেই হইবে । খ্রীষ্টান দেশের আর্টে ম্যাডোনা ও বাল যিশুব ছবিতে 
৬10811005 1৬100721100 এর সাধনায় বাৎসল্য রসের পরিচয় পাগয়। 
গেলেও, কোন দেশেই বাৎমল্যরসের এমন একান্ত প্রাচুর্য দেখিতে পাই 
না । স্ুুতবাং বৈষহবের বৃন্নাবনলীলার এই দিকটা যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছে 
বলিতে হইবে । কিন্তু রায় রামানন্দের সঙ্গে তত্ব বিষয়ে প্রশ্নোত্তবে 
মহাপ্রভু বাৎসল্য প্রেমকে সখ্য প্রেমের চেয়ে শ্রেষ্টস্থান দিলেও, সাহিত্য 
ব। শিল্পে সখ্য ব। কান্ত প্রেমের মই বাৎসল্য প্রেমের বিচিত্র প্রকাশ 
হয় না। বাতসলা প্রেমের প্রকাশ সংকীর্ণতর । কেননা! ইহার মধ্যে 
কোথাও কোন অস্পষ্টতা নাই; এ প্রেমে অভিব্যক্তির কোন ব্রমপরম্পরা 
নাই। ক্রমে ক্রমে জানিতেছি, ক্রমে ক্রমে পাইতেছি, এবং পাওয়ার 
মধ্যে না পাওয়ার বেদনা এবং ন। পাওয়ার মধ্যে প্রাপ্তির আনন্দ, ভোগে 
ত্যাগ, ত্যাগে ভোগ উপলব্ধি করিতেছি-_এসব রহুম্য বিচিত্রতা যাহা 
সধ্য ব। যুগল প্রেমে আছে যাহা বাৎসল্য-প্রেমে নাই । বালক কুষ্ণের 
বদনে ব্রহ্গাণ্ড দেখানে। প্রভৃতি কতকগুল্স রহস্তের অবতারণ! বৈষ্ব 
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কবিতায় শেষাশেষি দেখ। দিয়াছিল বটে, কিন্তু সাধারণতঃ বৈষ্ব 
কবিদের মধ্যে কেবলি ননী ছান। চুরি এবং যশোদার তাতে প্রশ্রয় এবং 
শ্রীকষ্ণকে বিচিত্রবেশে সাজানে। ইত্যাদি ঘোরে! বাল্যলীলার কথাই 
পাওয়া যায়। আধ্যাত্মিক সাধনায় ইহার যত বড় মূল্যই থাক, কাব্য 
হিসেবে ইহার মূল্য অত্যন্ত কম। 


বৈষ্ণব কবিতার সখ্য প্রেম যেমন, বাৎসল্য প্রেমও তেমনি-- 
জীবনের বাইরের দিককার একটুখানি অংশকে তাহ ছয় । 789019] 
কাব্যের মত এ সকলের রপ নিতান্তই বাইরের রস--এঁ একটু পাখার 
বাতাস করা, আহ উহ্ছ করা, বা ননীছানা খাওয়ানো বা শিখিপুচ্ছ 
দিয়ে চুড়াবাধা_ব্যস এই পধন্তঃ তার বেশি নয়। সামান্য কৰি 
009৬০7011 [১৪1000265 এর 70৮5 কবিতার মধ্যে বা 090155 
৬1900017910 এর “[1)6 7386%কবিতার মধ্যে বা ৬৬11119]) [31910 
এর ১০785 01 11109061)06 এক্স মধ্যে অথবা 7২. 1. 969৬9115017 
এর +/ 00101105 008/:0617 0£ ৬০17565' এর মধ্যে যে বাংসল্যরস 
পাওয়! যায় তাহ। সমস্ত বৈষুব পদাবলী ঘাটিলেও পাওয়া যায় কিনা 
সন্দেহ । [611)5500 এর [09 17770001015 এর মত শিশুজল্মের 
রহস্যকথ! বৈষ্ৰ কবিতায় আছে কি ? রবীন্দ্রনাথের নাম করিবার 
জো নাই--কারণ তিনি প্রতীচ্য কবিতার নকল করিরা নাকি প্রতীচ্য 
দেশে যশন্বী হইয়াছেন, কেননা! প্রতীচ্য দেশের লোকেরা তাহাদের 
কাব্যের নকলট। ধরিতে পারেনাই--নহিলে বলিতাম যে শিশুকাব্যে ষে 
বাৎসল্য রস মাছে-_-শুধু একটি কবিতা 'জন্মকথা'য় শিশুর আবির্ভাবের 
অনিবচনীয় রহস্তের যে সংবাদ আছে-_সমস্ত বৈষব পদাবলীতে তাহা 
কোথাও নাই । 

আচ্ছা, এইবার মধুর-রসেই আঙ্" যাক। 

মধুর রসের বৈধব কবিতা আলোচনার আগে একটা কথা বল! 
দরকার যে মহাপ্রতু শ্রীচৈতন্তের পূর্বেকার বৈষ্ণব কবিতা কেবলি মধুর 
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রস সর্বন্ব__সখ্য, বাৎসল্যাদি রসের কবিতা তখন নিতাস্তই কম ছিল। 
সহুজে সাধনায় এ মধুর রসেরই বাড়াবাড়ি, অন্ত রসের আলোচনা বড় 
নাই । 
হুগ্ধ আবি পড়ে বাটে প্রেমের তরঙ্গ উঠে 
ন্নেহে গাভী শ্যাম অঙ্গ চাটে। 

গোপালত্বের এসব সৌন্দর্য গৌরাঙ্গের আবির্ভাবের পরের স্থষ্টি । 

আমি অবশ্য পূর্বরাগ, অনুরাগ, খগ্ডিতা, মাম, বিরহ প্রভৃতি ষে 
সকলভাগে বৈষুব মধুর রসের পদাবলী সাজানো হইয়া থাকে. বৈষ্ণব 
সাধন৷ হিসাবে তার কি সার্থকতা আছে, তাহ আলোচনা করিতে চাই 
না। তবে এটা ঠিক যে, সেইসব ভাগের ভিতর দিয়া শ্রীকৃষ্ণ রাধিকার 
গোপন প্রণয়ের একটা কাহিনী ক্রমশঃ বেশ জমিয়া ওঠে বটে । কিন্তু 
সেই কষ্ণকাহিনীর বিবৃতির জন্য কবিদের আত্মকাহিনী একেবারেই চাপা 
পড়িয়া যায়। অন্যান্য কবি জীবনের বিকাশ যেমন তাদের কাব্যাবলী 
আলোচনা! করিলেই ধর! পড়ে, তেমনিতর বৈষ্ণবপদকর্তাদের পদাবলী 
আলোচন৷ কারলে তাদের জীবনের বিকাশ কিছুমাত্রনটের পাওয়া যায় 
না। তার প্রধান কারণ রাধাকৃষ্ণ প্রেমের কাহিনীটাকে আশ্রয় ক রয়। 
তাদের মত্মপ্রকাশ করিতে হইয়,ছে । দ্বিতীয় কারণ, এ কতগুলি কৃত্রিম 
কোটরে তাদের পদগুলিকে গুজিড় দেওয়া হইয়াছে__ম্ৃতরাং তাদের 
ভাবের ক্রমবিকাশ [নর্ণয় করিবে কে ? তৃতীয় কারণ লোকের মুখে মুখে 
পদ্কর্তাদের রচনায় ভাষার এমনি বদল হইয়াছে যে, সে ভাষার ভিতর 
হইতে রচনার কাল নির্ণয় একেবারেই ছুঃসাধ্য । এইজন্য বৈষ্ণব 
কবিদের ব্যক্তিত্বের আভাস টুকরা টুকরা ভাবে পাওয়। যায় মাত্র; 
ব্যক্তিত্বের পুর! চেহারা দেখিবার কোন উপায় নাই। বৈষ্ণব কবিতা 
ব্যত্তিত্বের কবিত। হয় নাই। 

তারপর রাধাকৃষ্ণের গোপন প্রণয়ের এ কাহিনীটা এমনি ঘোরতর 
যৌন সম্বন্ধের কাহিনী, যে, তাহার বর্ণনায় কামশাস্ত্রের মালষসল। 
জোগানে! ছাড়া উচ্চ মানবপ্রেষের বিশেষ কোন মালমসল। জোগানে। 
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যায় ন৷। শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার তার নবপ্রকাঁশিত “[.০৮৩ 1 
ন1া)00 116212:016" নামক গ্রন্থে বিগ্যাপতি প্রসঙ্গে বলিয়াছেন-_ 
“06 08025811 21610) 90105 01 00112) 11) 11651)”- পদাবলী 
কেবল ইন্দ্রিয় ভোগের আনন্দের গান। অন্ততঃ অধিকাংশ পদাবলী ঘে 
তাই এ বিষয়ে কোন প্রশ্ন নাই। 
বিদ্ভাপতি সো এই কামের মধ্যে মজিয়া আছেন--কিশোরীর 
দেহের রূপ ভিন্ন আর কিছুরি কথ। তার মনে লাগে না। তার কাব্যে 
কেবলি-_- 
মধু খু মধুকর পাতি । 
মধুর কুহ্থম মধু মাতি ॥ 
মধুর যুবতীজন সঙ্গ । 
মধুর মধূর পসরকঙ্গ ॥ 
কেবল--নাত নি এহন নব নব খেলন 
বছাপতি মতি মাতি ॥ 
কিন্ত বিগ্ভাপতি এইরূপ একাস্ত ইক্দ্রিয়ভোগের কবি হইলেও তার 
কবিতার মধ্যে খাটি সাহিতারন আছে। জয়দেব ছাড়া এমন 
পদলালিত্য, ছন্দের এমন বঙ্কার, আন কোন বৈষ্ণব কবির নাই। 
অবশ্থ ,স ঝঙ্কার ও শবলালিত্য কেবল কানেরই 1* নস, কানকেই 
স্থখ দেয়, প্রাণ পর্যন্ত পৌছায় না। কীটসের সঙ্গে কোথাও কোথাও 
ইন্দ্রিয়ভোগের বর্ণনায় বিদ্যাপতির মিল আছে। 
আমি বিনয়বাবুর সঙ্গে সম্পূর্ণ একম * হইয়া বলি যে বিগ্তাপতির 
এইসব কবিতার মধ্যে কোনকালেই কোন বপক ছিল না বা নাই,_- 
এসব কবিতা নিছক কামের কবিতা, আর কিছুই নয়। বিনয়বাবু ঠিকই 
লিখিয়াছেন, “৬1051981115 ৪ 10196550101 ॥৯ 8109. 9179308, 
অবশ্য “জনম অবধি হম রূপ লেহারণ নয়ন ন। তিরপিত ভেল? এই 
পংক্তি যে পদটিতে আছে বিদ্ভাপতির সেই পদ তার শ্রেষ্ঠ কবিত' বলিয়া 
কীতিত। সেই পদটিতে আছে যে, জন্ম হইতেই রূপ দেখিলাম, অথচ 
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রূপের সীম। পাইল্পাম না; লক্ষ লক্ষ যুগ প্রিয়জনকে হিয়ায় হিয়ায় 
রাখিলাম তবু হিয়। জুড়াইল না। বাস্তবিক প্রেমের এই যে অনস্ত 
ব্যাকুলতার কথা, ইহ! বিষ্যাপতির আর কোন কবিতায় পাওয়। যায় ন।। 
15815 এর 31601) 701) এর সঙ্গে এ কবিতার তুলন! চলে; সেই 
কবিতায় কীট্‌সও ক্ষণিক সৌন্র্কে অমর করিয়া দেখিয়াছেন। 
ব্রাউনিং এর [৬০ 11. 015 ০0107219র সেই ছুই ছত্র মনে পড়ে__ 
10917166 70255101) 2100 [106 [021] ০01 07116 11681715 11091 
১০০1১. কীট সও ইন্দ্রিয় স্ুখভোগের কবি বিগ্ভাপতিও তাই-_কিস্ত 
কীটস যেমন সেই স্থখভে'গের ভিতরেও হঠাৎ এক জায়গায় একসময়ে 
একট। ৫5190100161, একটা ভোগবিরতির অবস্থায় উত্তীর্ণ হইয়া 
তার 03160181) [0 কাব্যে সমস্ত চঞ্চলভোগ, ও সৌন্দর্যের অন্তত 
অন্থভব করিলেন, তেমন বিগ্ভাপতিও এ পদটির রচনার কালে ক্ষণ- 
কালের মত ভোগবিরতির অবস্থায় পৌছিয়া রূপের ও ভোগের অনস্তত 
অনুভব করিয়াছেন ও প্রকাশ করিয়াছেন । 


কিন্তু বিভাপতির সমস্ত কাব্যের মধ্যে এই একটিমাত্র কবিতা যদি 
দাড়ায়, তবে তাহাতে বৈষ্ণব কবিতা জগতের শ্রৈষ্ঠ কবিতা হয় না। 
বিচ্ভাপতির বলায় "যমন দেখিতেছি, চণ্ডীদালের বেলায় এবং অন্যান্থ 
কবিদের বেলাতেও তেমনি দেখিব যে তাদের পদাবলীর দৈহিক প্রবৃত্তি- 
মূলক পদগুলি ছাড়িয়! দিলে খাঁটি প্রেমের কবিতা৷ অতি অপ্পই দীড়ায়। 
বিগ্ভাপতির যদি দাড়ায় একটা, চগণ্ীদাসের গুটি দশ কি বড় জোর 
পনেরোট। কবিতা উৎরাইতে পারে । 


চণ্ীদাসকে বিগ্ভাপতি ব। অন্য কোন বৈঞ্ব কবিরই সঙ্গে তুলন। 
করা যায় না। চণ্ডীদাসের মধ্যে কামের কবিতা যথেষ্ট থাকিলেও 
প্রেমের কবিভাও যথেষ্ট আছে । তার কারণ চণ্ডীদাস সত্য সত্যই 
প্রেমের কবি ছিলেন। দাস্তের বিয়াত্রিচের মত, শেলির মেরি গডউইন্‌ 
ও অন্থান্ত প্রেমিকার মত চণ্তীদাসের “রামী' ছিল | এবং “চণ্তীদাস সনে 
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রজকিনী প্রেম, কামগন্ধ তাহে নাহি ।-_-এটা তার খুব জোরের উক্তিও 
বটে। তবু সেই চণ্ডতীদাসের হাত দিয়! ৬118 0০৮৪ বা 1211099- 
০1010101) বা 006 %/0£0. 10015, এর মত কোন অপূর্ব অধ্যাত্ম 
প্রেমের কবিতা কি বাহির হইয়াছে? অবশ্য প্রেমের খুব নিবিড় 
(101605০) প্রকাশ মধ্যে মধ্যে চণ্তীদাসে পাই বটে তারি ছুটি একটি 
নমুন। নিয়ে উদ্ধার করিতেছি । 
বধু কিআর বলিব আমি । 
মরণে জীবনে জনমে জনমে 
প্রাণনাথ হৈও তুমি ॥। 
তোমার চরণে আমার পরাণে 
বাধিল প্রেমের ফাসি। 
সব সমপিয়া এক মন হৈয়। 
নিশ্চয় হৈলাম দাসী ॥ ইত্যাদি। 


এর চেয়েও তিনি রামীকে-_-“তুমি বেদবাদিনী” ইত্যাদি উচ্ছুমিত স্তবে 
বন্দন। করিতেছেন, সেই বন্দনাটি এক আশ্চর্য পদ । 


কবি রসেটি তার “7056 01 116'এ বলিয়াছেন যে সকল বড় 
কবিতাই কবির জীবনের রূপান্তর মাত্র (17210595012 116 01 036 
00961)। চণ্তীদাস পড়িলে এই মতের যাথার্থ্য 2 যায়। দাস্তের 
জীবনের রূপান্তর যেমন ভিটা ম্থওভা, চণ্ডীদাসের জীবনের রূপাস্তর 
তেমনি তার অনেকগুলি পদ, যে সকল পদে তিনি আর কৃষ্রাধার 
প্রেমের কথা বলেন নাই, তিনি তার নিজের প্রেমের অপুর্ব উপলব্ধির 
কথাই বলিয়াছেন। 


কিন্তু কোথায় দাস্তে আর কোথায় চণ্ডীদাস ! ভিটা নুওভাতে দাস্তে 
বলিয়াছেন যে ভার চিন্তা 41150) 901710 তীর্থযাত্রীর মত সমস্ত 
পাপবাসন। ও নীচতাকে পিছনে ফেলিয়া পুড়াইয়া৷ দিয়া, যে ক্ষন 
স্র্গলোকে দেবীপ্রতিমার মত তার সেই প্রাণপ্রতিম। নিত্য বিরাজিত, 


৯৬ ২৪৯ 


সেখানে ক্রেমশ: উদ্ভীর্ণ হইতে লাগিল--সমস্ত ভিটা নুওডা সেই 
ক্রমোখানের ইতিহাস । চণ্তীদাসের কোনে। রচনায় প্রেমের দ্বার! সেই 
পরিপূর্ণ আত্মশোধনের ইতিহাস পাই ন|।' চণ্তীদাসের কোনে। রচনাতেই 
18101105501110101) এর 0৬65 1816 00171569756, প্রেমের অপূর্ব 
জগৎ, অথবা 40106 ৬01 11016, এর 17061 9112101 51111161019 
8170 091159 01901621060 ০0% “নীরব রজত শুভ স্বপ্নসম ছায়া আর 
আলো?র খবরও পাই না। তবে প্রেম সম্বন্ধে চণ্তীদাসের পদাবলীতে 
মাঝে মাঝে অনেক চমৎকার বাক্য আছে, যথ। 2- 
পিরীতি নগরে বসতি করিব 
পিরীতে বাধিব ঘর। 
পিরীতি দেখিয়। পড়শী করিব 
তা বিন সকলি পর” 
কিন্বা-- “পিরীতি সাধন বড়ই কঠিন 
কহে দ্বিক্গ চণ্তীদাস। 
ছুই ঘুচাইয়া এক অঙ্গ হও 
থাকিলে পিব্রীতি আশ |।% 


উদ্ধত দ্বিতীয় কবিতার শেষছত্র পড়িলে শেলির এপিসাইকি- 
ডিয়নের একটি লাইন মনে পড়ে-_ 
£৯]) 106 ! 
210 1001 110106 £ 2 2100 ৪ 70811 01 (1766. 


বৈষ্ণব কবিদিগের মধ্যে কামের রাজ্য ছাড়াইয়! প্রেমের ব্বাধীনরাজে 
একমাত্র চণ্ডীদাসই প্রবেশলাভ করিয়াছিলেন তারপরিচয় এই গুটিকতক 
মাত্র পদাবলীতে পাই। যদি কোন তুলনা ক'রতে হয়, তবে চণ্ডীদাসের 
এই প্রেমের ব্যাকুলতার সঙ্গে বরং রবার্ট বার্ণসের কিব! হাইনের অনেক 
গ্রানের একটা ভাগবত সাদৃশ্ঠ পাওয়া যাইতে পারে। কারণ বার্ণসের 
মত চণ্ডীদাসের প্রেমের বিশেষত্বই হইতেছে, একটা সরল আবেগতম্ময়তা, 
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একট। বেদনাময় নিবিড়তা। (1695169) নিয়ে উদ্ধত পদটি তাহার 
সুন্দর উদাহরণ £--- 
কি মোহিনী জান বন্ধু কি মোহিনী জান। 
অবলার প্রাণ নিতে নাহি তোম। হেন ॥ 
ঘর কেন্ু বাহির বাহির কৈনু ঘর। 
পর কৈনু আপন আপন কৈনু পর। 
রাতি কৈনু দিবস দিবস কৈনু রাতি। 
বুঝিতে নারিন্থু বন্ধু তোমার পিরীতি ॥ 
ইহ। পড়িলে বার্নসের সেই পংক্তিগুলি মনে পড়ে না ? 
৬1121) ] 51661 1 ৫1620) 
৬/1)০10 ] ৮1211101217) 52116, 
5166] 1 ০81) 6০1 178176 
(01 (1)10101) 01) 179 468116. 


কিন্ত এরকম যথেষ্ট পদ চণ্তীদাসে নাই। আমি পূর্বেই বলিয়াছি যে 
বড় জোর দশটি কি পনেরটি পদ পাওয়া যাইতে পার । তার বেশী নয়। 
বাকি সমস্তই কামোদ্দীপক পদাবলী ; সাহিত্য হিসাবে তার মূল্য কিছুই 
নয়। 

রবিবাবু বহু পূর্বে ভার সমালোচন। গ্রস্থে 1সগ্ভাপতির রাধিকা! ও 
চণ্তীদাসের রাধিকার তুলনামূলক আলোচনা করিয়া চণ্ীদাসের 
রাধিকাকে রসেটিরই মত চগ্ীদাসেরই 11181756816 11টি বা 
রূপান্তরিত জীবন বলিয়াছেন। চগ্ডীদাসের রাধিকা থে চণ্ডীদাস 
নিজেই এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই-_অবশ্য যেখানে যেখানে চণ্ডীদাস 
আপনি আপনার গভীরতর ব্যক্তিত্বের কথা! বলিয়াছেন। চশ্তীদাসের 
সেই রাধিকার প্রেম আবেগে অধীব, অথচ সুখ ছুংখ জন্মমৃত্যুর ছন্বাতীত। 
প্রেমের সেই আবেগের বেদনায় তিনি বলিতেছেন “হই এক হেয়া 
পোড়াইল হিয়। পাঁজর ধসিয়া গেল। এবং ধিসিতে ধসিতে সকলি 
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ধসিল নির্সল হুইল দেহ। কারণ চণ্ীদাসের এ প্রেম অন্তান্ত বৈষ্ঃৰ 
কবির মত কাম নয়, কামকে ধ্বংস করিয়া তবে ইহার প্রতিষ্ঠা । 
তিনি বজিতেছেন-- 


মনের সহিতে করিয়া পিরীতি 
থাকিব রূপ আশে । 

স্বরূপ হইতে ওরূপ পাইৰ 
কহে ছিজ চণ্ডীদাসে ॥ 


চণ্তীদাসের এ প্রেম নানা সম্বন্ধের ভিতর দিয় গেলেও সকল 
সম্বন্ধকে ছাড়াইয়া আছে । কারণ এ প্রেমের প্রতিষ্ঠা কোন খগ্তকালে 
নয়, সে একেবারে অনাদিকালে । তাই চণ্ডীদাঁস বলিতেছেন, “দিবস 
রজনী না ছিল যখন তখন গনেছি মাস । এবং “ম1 বাপ জনম না ছিল 
যখন আমার জনম হল । এবং “কহে চণ্ীদাসে কে আমি কে তুমি 
ইহা না বুঝয়ে কেহ। অনাদিকাল হইতেই এই “কে আমি কে তুমি 
এই হুজনের রহস্তে হুজনে মজিয়া আছে। বাস্তবিক চণ্তীদাসের এসব 
কবিতা অতি বিস্ময়কর। অতএব বৈষ্ব কঙ্ষিতার মধ্যে এক 
চণ্ডীদাসের কতক.কতক কবিতারই বিশ্বসাহিত্যে স্থান হইতে পারে এবং 
বি্ভাপতির ছু একট পদেরও পারে দেখা গেল। তারপর জ্ঞানদাস, 
বলরামদাস, গোবিন্দদাস, রায়শেখর, প্রভৃতি পদকর্তা বিগ্ভাপতি ও 
চণ্তীদাসেরই ছায়া । তবু তাদেরও ছুএকটা পদ খুবই চমতকার এবং 
চিরকালের আদরের যোগ্য । যেমন জ্ঞানদাসের 'রপ লাগি আখি 
ঝুরে গুণে মন ভোর+ পদটি । কিস্বা “ভূমি মোর নিধি রাঁই তুমি মোর 
নিধি' পদটি-__যাহাঁতে সেই চমত্কার পংক্তিটি আছে__“হিয়ার ভিতর 
হৈতে কে কৈল বাহির ।” 


কিন্ত যিনি যাই বলুন, এট। ঠিক জানি যে, ভাবী বাংল! কবিতার 
ধারা আর রাধিকার নব নব রূপাস্তর ঘটানোতে নিযুক্ত থাকিবে না। 
ধিনি যত দিব্য চক্ষে দেখুন ন! কেন, বৈষ্ণব কবিতার পুনরাবৃত্তির কাজে 
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বা রূপাস্তর সাধনে বাংল! কবিত। কোন কালেই লাগিবে না। কারণ 
বাংল৷ কাব্য সাহিত্যের মধ্যে এখন বিশ্বসাহিত্যের হাওয়া বহিয়াছে। 
বাংলা কবিতা এখন আর সেই বৃন্দাবন পুরাণটাকে আকড়াইয়া পড়িয়া 
থাকিতে পারে না । এখন তার বিষয়-_মান্ুষের বিচিত্র জীবনলীলা, 
বৃন্দাবন নয় । তার বর্ণনীয় রাসমগুল-_সমস্ত বিশ্বের সমস্ত বিশ্বমানবের 
“বিবর্তবিলাস” | তার যুগলপ্রেম শুধু মধুর রসে আবদ্ধ নয়, শুধু 
নীপকুঞ্জে তার অভিসার নয়, জীবনের বিচিত্র থজু কুটিল পথে তার 
অভিসার, কত সংশয় দ্বন্দ পাপের মধ্যে তার অভিসার, কত উত্থান 
পতন জয়পরাজয়ের ভিতর দিয়া তার অভিসার যাত্রা, এ প্রেমের 
মধুর রস জীবনের বিচিত্র রসের মধ্য দিয়া তবে শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত হইবে । 
এই বিচিত্রতাকে জোর করিয়া অস্বীকার করিবে--এত বড় জীবনটাকে 
দূরে রাঁখয়া তবে রসের খেল। হইবে? ধাহার চোখ আছে তিনিই 
দেখিতে পান যে বৈষ্ণব কবিতার এক ধারাকেই পুর্ণতির করিয়া 
রবীন্দ্রনাথ ভার অমর কাব্যগুলি রচিয়াছেন। বৈষ্ণব কবিতা যে 
জীবনবিমুখ, তাহা যে জীবনের কবিতা নয়, তাহা “সোনারতরী”তেই 
কবি উপলব্ধি করিয়া তাহাকে জীবনের সঙ্গে মিলাইয়া লইবার প্রস্তাব 
করিয়াছেন । “বৈষ্ণব কবিতা” নামক কবিতায় তিনি প্রশ্ন করিয়াছেন-_ 

«এ সঙ্গীত রসধার। নহে মিটাবার 

দীন মর্ত্যবাসী এই নরনারীদের 

প্রতি রজনীর আর প্রতি দিবসের 

তপ্ত প্রেমতৃষ। %” 


কারণ, স্পই্ই দেখিতেছি যে, বৈষ্ুবের সখ্য মানে এ নয় যে জীবনের 
নানা সখ্য সম্বন্ধের মধ্যে সেই পরম সখার সাক্ষ সখ্যরসের আদান 
প্রদান করা । বৃন্দাবনলীলায় শ্রীকৃষ্ণের সখ্য হইয়াছিল. সেই পুরাণ 
কথ। শ্রবণ করিয়া ষেটুকু সখ্যরস মনে উপজিত হয়-_সেইটুকু পর্যস্ত 
তার দৌড়। বৈষ্বের বাৎসল্য মানে এ নয়” ষে, আমাদের ঘরে ঘরে 
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ষে বংস রহিয়াছে তারি মধ্যে ভগবানের বাৎসল্যরস উপলবি কয় । 
বালগোপাল কৃষের বিগ্রহকে বংসরূপে সেবা করার দ্বারা ষেটুকু 
বাৎসল্যরস মনে জাগে. সেইটুকু পর্যস্ত তার দৌড়। তার বেশী নয়। 
আর মধুর রস মানেও এ নয়, যে, সকল বস্তু যুগল সম্বন্ধের মধ্যে সেই 
অনাদি অনন্ত নিত্যযুগল সম্বদ্ধকে উপলব্ধি কর । শ্ভ্রীগৌরাঙ কের 
অবতার বলিয়। তার মধ্যে শ্রীরাধিকাভাব ফুটাইয়াছিল মাত্র, আর কোন 
বৈষবের পক্ষে নিজেকে রাধিকা কল্পনা কর! 1)61659 ৷ আর বাস্তব 
যুগল সম্বন্ধের ভিতর দিয়। এ রসের কোন উপলব্ধির কথাই নাই ; 
কারণ বৈষ্ণব সাধনায় বাস্তবের সঙ্গে কোন সম্বন্ধই নাই। শুধু বৈকুষ্ঠের 
তরে বৈষবের গান । “বর্গ হইতে বিদায়ের? কবি সেই বৈঝুব রসধারাকে 
আমাদের মত দীন মত্ত্যবাসীদের জীবনে জীবনে এবং জীবনের প্রতি 
অভিজ্ঞতার মধ্যে অজত্র বহাইয়া দিয়াছেন, এইখানেই তার কৃতিত্ব 
বলিয়া আমার বিশ্বাস । 


দীনেশচন্দ্র সেন।॥ বৈষ্ণব পদাবলীর ভূমিকা। ১৯৩০ 


বৈষ্ণব কবিত। সমুদ্রগামী নদীর ন্যায়। নদী-চলিয়াছে ; হই দিকে 
তটভূমি, তাহা আনন্দ-কলরবে মুখরিত হুইয়। নদী চলিতেছে; ছুই ধারে 
ফল-ফুল-সমঘিত তরুলতা, জন-কোলাহল, পল্লীর অপূর্ব সৌন্দর্য, ফুলের 
বাগান। কিন্তু যখন নদী মোহনায় আসিল, তখন সে-সমস্ত দৃশ্য সে 
পশ্চাতে ফেলিয়া! আলিয়াছে, আর সে বিহগ-কুজিত, জন-কোলাহল- 
মুখরিত, উদ্ভান-সঙ্কুল বনভূমি-এ সকলের কিছু নাই-_ সম্মুখে 
দুর্ভেন্ঠ প্রহেলিকার মত অসীমের প্রতীক মহাসমুদ্র। বৈষ্ণব কবিতা 
নানারপ পাধিব সৌন্দর্যের পথ বাহিয়া চলিয়াছে-_কিন্তু তাহার 
পরম লক্ষ্য সেই অজ্দেয় হুরধিগম্য মহাসত্য ।"*' 

বৈষ্ঞৰ্ কবিতা এই সসীম ও অসীমের সন্ধিস্থলে। সসীমের যধ্যে 
সমস্ত নরলোকের সৌন্দর্য, বাণীকুঞ্জের সার কবিত্ব ; এবং হঠাৎ সেই 
কবিতার সুর বদলাইয়া যায়। আসল পাওয়া জিনিস হারাইয়। যায় 
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এবং সমস্ত বিষয়টা-_যাহ! পরিক্ষার বলিয়! মনে হইয়াছিল তাহ।-- 
জটিল অস্পষ্ট প্রহ্থেলিকার মত হইয়! ঠাড়ায়। তখন প্রগাঢ় আলিঙ্গনেও 
আলিঙ্গনে স্পৃহা মিটে না । শত শত বাসন্তী রজনীর ব্রীড়া-কৌতুকেও 
হৃদয়ের ক্ষুধার তৃপ্থি হয় না। জন্ম ভরিয়৷ রূপ দেখিয়াও রূপের তৃষ্ 
মিটে না। একি অফুরন্ত রহস্য । এই অপার আনন্দের পর-পার দেখা 
যায় ন।। 


রাধার তপস্যা যোগীর তপস্তা!,_-সারারাত্বি আঙ্গিনায় জল ঢালিয়া 
পিছল পথে যাতায়াত শিক্ষা করেন, প্রিয় যখন ডাকিবেন, তখন সে 
দুর্গম পথে যাইতে হুইবে,_-পথে কাটা বিছাইয়! ছুই চক্ষু বুজিয়া তিনি 
সারারাত্রি পথ হাটেন, অমাবস্তা-রাত্রিতে কণ্টকাকীর্ণ পিছল বনপথে 
তাহাকে বাশীর সুর শুনিয়। “কুষ্ণ কৃষণ বলিয়! যে ছুটিতে হইবে! এই 
সকল পদে পারধিবের সঙ্গে অপাধিবের মিলন, বিয়োগাস্ত নাট্যের সমস্ত 
কারুণ্য অথচ তাহা সিঁড়ির পর সিঁড়ির ম্তায় প্রেমের উপর উচ্চ 
স্র্গরাজ্যে পৌছাইয়া দেয়। 


আমর 'পূর্ববঙ্গ-গীতিকা*য় পাধিব প্রেমের চূড়ান্ত দৃশ্য দেখিয়াছি। 
ভালবামার জন্য মানুষ যত কৃচ্ছু স্য করিতে পারে, পল্লী-কবিরা সেই 
পরিণামের কিছুই বাদ দেন নাই। প্রাসাদ-ম্বামী কুটীববাসিনীর পায়ে 
সর্বন্ধ বিকাইয়া দিয়াছেন ; কুটীরবামিনী তাহার প্রেমের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ 
উত্তাল নদী-তরঙ্গে জীবন ভাসাইয়া দিয়াছে । কত বিরহীর অশ্রু, 
মনস্তাপ ও দীর্ঘশ্বাম, কত নিরাশ প্রণয়ীর আত্ম-সমর্পণ ও হত্যা, কত 
প্রেমিকের শ্বেতাজহুন্দর নিম্ললতা, কত বীরোচিত ধৈর্য ও মৃত 
সহিষ্ণুতা-__পল্লীগীতিকাগুলিব পৃষ্ঠা উজ্জল করিয়াছে । কিন্তু বৈষ্ণব 
কবিদের পদার্বলীতে প্রেমের গতি আরও অগ্রসর হইয়া, যাহা লক্ষ্যের 
অতীত সেই মহাসত্যকে অবলম্বন করিয়াছে । কাজলরেখার সহিষ্ণুতা, 
মহুয়ার ক্রীড়াশীল বিচিত্র প্রেম, মলুয়ার ও চন্দ্রাবতীর নিষ্ঠা,কাঞ্চনমালার 
প্রেমের অগ্নিতে জীবন-আহুতি--এক কথায়, যে কোন কালে যে-কোন 


৫৫ 


নায়িক! প্রেমের পথে চলিয়! যে সকল অমানুষী গুণ দেখাইয়াছেল,_ 
রাধ! তাহাদের সকলের প্রতীক । রাধার পূর্বরাগ, অভিসার, মিলন, মান, 
বিরহ ও ভাবসম্মিলনের পরে প্রেমের কথা ফুরাইয়া গিয়াছে । কবিরা 
পৃথিবী আকিয়াছেন এবং ন্বর্গও আকিয়াছেন __কিস্ত বৈষব কবির! 
পৃথিবী ওম্বর্গ এক করিয়া দেখাইয়াছেন--তীাহাদের আকা ছবি যে 
সত্য চৈতগ্ভদেব তাহারই প্রমাণ । 'পূর্ববঙ্গ-গীতিকায়” নায়িকাদিগকে 
প্রেমের যে উত্তৃঙ্গ শিখরে দেখিতে পাই, তাহা হইতে বৈষ্ঃব কবির বৈকু 
আরও দূরে,__মনে হয়,গীতিকার নায়িকাদের আর-এক ধাপপরে বৈষ্ণব 
কবিদের গণ্তী শুরু হইয়াছে । শত শত সতীষে চিতায় পুড়িয়। ছাই 
হইয়াছে, সেই চিতার পৃত বিভূতি হইতে রাধিকার উদ্ভব। সেই 
সকল “সতী ও নায়িক। হুবা-ন্বরূপ, কিন্তু যখন সেই হুব্য হোমাগ্রির 
আহ্ছতি হয়, তখন তাহার নাম হয় রাধা-ভাব? | 





